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যদি শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গলাদেশেব ইতিহাস নাই বলিয়! বিলাপ 
করেন, তবে আমরা তাহাদিগকেই দোষী বলিব । বাঙ্গলাব ইতিহাসেব 
অপর্য্যাপ্থু উপকবণ পড়িষা আছে, এখন তাহাব অনুনকোংশ পাওয়া 
যাইতে পারে, কিন্ত আব দশ বৎসব পবে হয়ত তাহা থাকিবে না। 
শিক্ষিত সম্প্রদায় ইয়ার্ট, মার্সন্যানেব আদব জানেন, তাহারা যে গীত 
গাহিয়া যান, 'তাহাব দোহাব করিতে পারেন। কিন্ধ তাহারা 
নিজেদের দেশ নিজের চোখে দেখিবার ক্ষমতা বাখেন না| শ্রীযুক্ত কুমাব 
শবংচক্ত্র বায় তাহার মুক্ত হস্তেব দান এবং অতুলশীয় এতিহাসিক 
ঞেঞ্রুহংল লইয! বঙ্গেব ইতিহাস উদ্ধাবকল্পে বদ্ধপবিকব হুইয়াছিলেন ॥ 
শ্রীনুক্ত অক্ষয়কুমার টৈত্রেয় ও শর্যুক্ত বমাপ্রসাদ চন্দ কুমাববাহাছুবেব 
দশ্ষিণহস্ত স্বরূপ কার্ধ/ক্ষেত্রে দ্াড়াইয়াছিলেন_ তীহাদেব্র চেষ্টাণ ফল 
স্ববূপ বাজসাহির মিউজিয়ম্‌, গৌডীষ লেখমালা এবং ব(জসাহিব কোন 
কোন স্থান খননকাধ্য সম্পার্দিত হইয়াছে । কিন্ধু আশাদেশ কাধ্য 
নুপ্রসাব” সমুদ্র তুল্য, ছুই-একটি কুপ খননের দ্বাবা আব কতটা 
সফলতার আশা করা যায়? আট-নয় শত বৎসর পূর্ববকা9 অগণ্য 
মালমস্ল।! চারিদিকে পড়িয়া! আছে, মুষ্টি মুষ্টি কবিয়া আশিলে তাহার 
কতটা উদ্ধার হইবে? সমস্ত জাতির জাগ্রত হইয়া এই বৃহৎ কর্ত/ব্যর 
দায়িত্বের ভাব ক্কন্ধে লইতে হুইবে, নতুবা বিন্থৃকে সেচিয়া নদীপ জল 
কে কবে নিঃশেষ কবিবাব আশ! করিতে পাবে £ 

আমাদের দেশের কয়েকজন যুদ্ধজয়ী বীরের কথা শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ 
ভষ্টাচার্ধয মহাশয় অতি নুন্দর ভাবায় লিপিবদ্ধ করিস্বা দেশেব লোকের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হুইক্সাছেন। অনেক এ্তিহাসিক তত্ব তিনি সংগ্রহ 
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কবিয়াছেন, কিন্ত লেখ! জটিল বা নীরস ছষ নাই। আমাদেব দেশে 
এখন উপ্ট1 ব্যবস্থা ; বিদেশের কথ! লইয়া! আমবা ব্যস্ত-_শ্বদেশকে 
বিস্বৃতির অতল জলে আমা ছাঁডিয়া দিতে বসিয়াছি। ঈশা! খার কথা 
আমাদের যতটা জ।নার দবকার, নেপোলিয়নের কথাও ততটা জানাব 
দবকাব নাই। আমবা সীতাবাম রায় ও প্রতাপাদিত্যকে লইয়! 
যে গৌবৰ কবিব, সেকেন্দর, জেনফেন কিম্বা ভুলিয়্াস্‌ সিজাবের 
কথাযও আমাদেব ততটা গবিমাব কাবণ নাই। কিন্ত এদেশে শুধু 
যুদ্ববীবগণ জন্মগ্রহণ কবেন নাই, এই পুণ্যক্ষেত্র জগৎগুরু ধন্মবীব, 
দাঁনবীব, কর্ম্মবীর, কবি, নৈয়ায়িক ও স্থৃতিকাবগণের লীলাভূমি । 
২৪ জন তীর্ঘক্করেব মধ্যে ২৩ জনই বঙ্গদেশের যমেৎশেখরে সিদ্ধিলান্ত 
করিয়াছিলেন, পার্খনাথ ১৮ বৎ্সব কাল বাঢদেশে থাকিয়া ধন্মপ্রচার 
কবিয়া] গিক়াছেন ১ কত জয়দেব, ধোক্ষী ও উমাপতির বীণা-নিক্ণণে 
এদেশেব কাব্যজগতে চিববসন্ত বিরাজমান, কত সার্বত্টৌষ্‌, বদ্ুনাথ ও 
জগদীশেব সুক্ষ শ্ভায়েব বিশ্লেষণে বঙ্গীয় মনস্থিতা প্রমাণিত হুইয়াছে__ 
ধর্মজগতে চৈতন্ঞদেবের প্রেম-ভক্তিব বন্ত! সমস্ত জগৎ ভামাইয়! 
লইবাব ম্পদ্ধা করিতেছে । এদেশে কৰক যে সকল পালা-গানেব 
সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের অপূর্ব্ব কবিত্ব, কল্পতরুর মত এই নন্দন-কানলে 
প্রতিঠিত হইয়া আছে। দ্বিজজ কানাই, চন্দ্রাবতী, নয়ানটাদ বঙ্গায় 
সাহিত্যাকাশেব মধ্যমণির প্রতিষ্ঠ পাইয়়াছেন। ধীমান বীতপালের 
ভাক্কর্য্য এককালে হিমাত্রি অতিক্রম কবিয়া চীন সাম্রাজ্য অধিকাৰ 
করিয়াছিল। বাহারা হুক্ম মসলিনের স্থষ্টি করিয়া! শিল্সেব অলৌকিক 
নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ধাহার! শুধু বস্ত্রবয়নে নহে, সোনা-রূপার 
শিল্পে, প্রন্তরের উপব খোদগাবীতে, কস্থা সীবনে, রান্না-ঘবের উপাদেয় 
শত শত খাছ্ছ প্রস্তত কার্ধ্যে অসামান্ত কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন-_তীহারা 
নাম-গোত্রহীন হইয়া! বিস্বতির অতলতলে নিমজ্জিত হইয়াছেন । 
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ইতিহাস-লক্দ্ী মহাসমুদ্রের নীচে অভিশপ্ত হইয়া এক] বসিয়া কীদিতে- 
ছেন ; কোথায় ভাছাবা--বাই।ণ! সনুদ্র-মন্থন ক্বিয়া তাহাকে পুনবাস্ 
উদ্ধার করিবেন? আমাব কাছে খাঙ্গালীব হাতেব প্রস্তব ও ধা হব মন্তি 
ও চিত্র এমন আছে, যাহ] জগতের চক্ষু বঙ্গদশেব দিকে আকৃষ্ট করিবার 
শক্তি বাখে, কিন্থ জহুবী কোথায যে তাহাদিগকে জগতের বড বাত 
লইরা আসিয়া যথাযোগ্য মম্মান দান ববিবিগ এখনও বাঙলাব 
প্রানীন ভাগাব-কোণে এমন অমূল্য চিত্র আন ফাভা দেখি'ল 
ব্যাফেলেব ম্যাডোনাও বুঝি ম্লান হইয়া খাব 9 কিন্ আনাদদব হাতত 
ডস্কা শাই, কে তাহাদেব কথ শুণ।ইবে ? 

পাশ্চাত্য পশ্তিতেবা আমাদিগকে খাহা দেখাইস|ক্রেন সইটুকু 
দেখিয়াই আশব] বুঝে তাশ ভুক্ষা স্পদ্ধী কবিতভছি । বিস্থ এখন 
বায় ফ্বিক্াছে, পাশ্চাত্যজগৎ বজনৈঠিক কাবণে এখন আনাদেব 
প্রতি বিমুখ হইয়াছেন । এখন শিস্‌ মেওণ কথাই তাহাখা শুশিবেন | 
আমাদেখ দেশ অসভ্য ছিল, ইহাই প্রম।ণ কধিতে অংনকে উঠিষ। 
পভ়িয়। লাগিয়াছেশ। আমলা অঙ্গম জাতি, যাছাঁদেব অপমাষ মুখ 
উচু কবিয়া জগনেব সন্ুখে দাঁডাইব মনে কবিষািপাম, তাহ।দের 
আশষচ্যুত হইয়! 'অমবা একবারে হতাশ ভইতে বসিযাছি। 

এখন নিজেব কথা নিজেব বলিতে হইবে । অপব শ্রোতা পাইব 
না, অপর বক্তা পাইব নাঁ। নিজ্েবা যদি নিভিব বথা না বলি, 
তবে কোন মুবব্বীব আশা কবিলে সুফল পাইন ন1। বাঙ্গালী জাতি 
পি দীভাইতে চান, তবে তীাহদেখ স্বীব চবণুগল্প ৩৭ কিয়] দাড[ইতে 
হুইবে। বাজশৈতিক অভিনয়-মঞ্চে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিষা! উন্নতিব 
পথে কতট] অগ্রসব হইব,_-তাঁহ1 জানি না। খছছুঃদে গেদিন গান্ধি 
বলিয়াছেন, ভারত-আকাশেব কোন দিকে জাতীষ উমাব একটুকু ছট! 
দেখা যাইতেছে না, কি লইয়া আমরা আশ]! কবিব ? যাহা শুনিতেছি, 
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তাহা! কেবলই শরৎকালের শুন্যগর্ভ মেঘ-গর্জন, এই কর্মহীন স্থানের 
ভবিষ্যৎ শিবিভ কুহেলিকাচ্ছন্র । 

উপেন্দ্রবাবুর বইখানি পড়িয়া! মনে হইল বাঙ্গালীর নিজের কথা 
কহিবার ইচ্ছা হইয়াছে__ইহা অতি শুভ লক্ষণ । অনেক এ্তিহাসিক 
গ্রন্থ এদেশে ছিল-_ যাহ] লুগ্ত হইয়াছে । যোগিনীতন্ত্র ও লক্ষণমালিক! 
এই ছুইখানি পুস্তকে বঙ্গদেশের অনেক এ্রতিহাসিক উপকরণ ছিল, 
তাহা এখন লুপ্ত । ত্রিপুরার বাঁজমাল। কাশ্মীরেব রাজতবঙ্গিণী হইতে 
শ্রেষ্ঠতর ইতিহাস। এই বাজমালা বইখানিই বা কতজন বাঙ্গালী 
মনোযোগ সহকাবে পাঠ করিয়াছেন? আমার নিকট প্রাচীন 
কুচবিহারের একখানি ইতিহাস আছে, তাহাও ১৫০ বৎসর পুর্ব্বের। 
বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে অনেক পালা-গান, এতিহ!সিক গ্রন্থ, তাম্রশাসন, 
শিলালিপি ও প্রাচীন দীঘি প্রভৃতি আছে, যাহার এ্তিহাসিক মুল্য 
এখনও অবিদিত। কত যুবক কর্মের অভাবে হা-হুতাশ করিয়া 
বেডাইতেছেন, কিন্তু আমাদিগের চতুদ্দিকে যে কম্ম্ের আহ্বান আছে 
তাহাতে সাড়া! দিবার যোগ্য কি একজন বাঙ্গালীও নাই ? দশজন 
কর্তা পাইলে যে আমাদের বহু কার্য সাধিত হইতে পারে। 

আমরা আশা করি উপেন্দ্রবাবুকে আমাদের ইতিহাসচর্চাব কার্যে 
আরও নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ ভাবে পাইব। তাহার পুস্তক পড়িয়া আমি 
বিশেষ শীত হহক্কাছি। তিনি বাঙ্গালীর ছেলেদের জন্ত প্রকৃত একখানি 
পাঠ্য পুস্তক আমাদের হাতে দিয়াছেন। আশা করি তিনি বাজলার 
কথ। ছাড়িয়! দিয়া আবার বহিষুুথ হইয়া বিশ্ব-ইতিহাসের চষ্চাক 
মনোযোগী হইবেন ন!। 


ণঃ বিশ্বকোব লেন, বাগবাজার প্রীদীনেশ 
চজ্ছ ০ 
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বিজয় সিংহ 


আমাদের ছেলে বিজ্ঞয় মিংহ লঙ্কা কবিষা জয-_ 
সিংহল নামে বেখে গেছে নিজ শৌর্েযব পরিচয় । 
--সত০াজনাপ 
একদা যাছাঁব বিজয় স্নোশী হেলাষ লঙ্কা কবি জয়, 
একদ] যাহাব অর্ণবপোত ভ্রমিল তাবত-স।গবমষ, 


কঃ শা গু গং 
তুই কি না মাগে!। তা*দেব জননী, 
তুই কি না মাগো তাসদেব দেশ ? 
_দ্বিজ্ভ্রল।ল 
প্রায় আডাই হাঙ্জার বশুসব পুর্বেব একদিন বঙ্গেশ্বর 
সিংহবাহুব রাজপ্রাসাদে এক নিজ্জন প্রান্তে এক যুবক 
চিন্তাকুলভাবে পদচাবণা করিতেছিলেন। যুনক মহারাজ 
সিংহবাহুর পুজ্র বিজয্ব সিংহ । এ্রীজাপুঞ্জের প্রতি অত্যাচার 
করার অপরাধে কুমাৰ রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইযাছেন। 
তাহার প্রতি আদেশ--আগামী কল্য নৃধ্যোদয়ের সঙ্গে 
সঙ্ষেই ভাহাকে দেশত্যাগ করিতে হইবে । কুমাবের সুগঠিত 
বলিষ্ঠ দেহ আজ উৎকট ছৃশ্চিন্তায় অবসন্ন ; তেজোব্যগুক, 
গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল মলিন ; আয়ত চক্ষু ছুইটি জলভারাক্রাস্ত ; 


২ বঙ্গের বীর-সম্তান 


দেহেব সমস্ত লাবণ্য যেন ঝরিয়! পড়িয়। নিশাস্তের শশাঙ্কের 
মত তাহাকে নিষ্্রভ, করুণ দেখাইতেছে । 

কুমারের যুবক-বন্ধুগণ আসিয়া বলিল, “বিজয়, আমরা 
মহারাজের এই অন্যায় আদেশ মানিব না। বে রাজ। স্ত্রীর 
স্বার্থমূলক পরামর্শে নিরপরাধ পুজের মস্তকে মিথ্যাঁকলঙ্কের 
বোঝ! চাপাইয়া দিয়! তাহাকে দেশ হইতে নিব্বািত করিতে 
পারেন, তাহার রাজত্বে বাস করা আমর! পাপ মনে কবি। 
আমর! বিদ্রোহ ঘোবণা করিয়া এই অত্যাচারী রাজাকে 
সিংহাসনচ্যুত করিয়া তোমাকে সিংহাসনে বসাইব। তোমার 
অনুমতির অপেক্ষায় মাত্র আছি ।৮ 

রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্য ও সেনাপতিবৃন্দ চারিদিকে 
ভিড় জমাইয়া বলিতে লাগিল, “বিমাতাব ষড়যন্ত্রে কুমাব আজ 
নির্বাসিত হইয়াছেন। কুমার সম্পূর্ণ নির্দোষ। মহারাজ 
ন্যায়বিচার করেন নাই ।” 

সমবেতজনমগ্ডলীর সহান্ৃভূতির উত্তরে কুমার বিজয় সিংহ 
একটু মহ হাসিলেন ঃ পরে যুক্তকর মস্তকে স্পর্শ করাইয়া! 
বলিলেন-- 

“পিত। ব্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমস্তপঃ। 
পিতরি '্ীতিমাপনে শ্ীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥ 

বন্ধুগণ, পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য রামচন্দ্র বনে গিয়াছিলেন 2 
পুরু, পিতার অনুরোধে তাহার জরা নিজের দেহের উপর 
আনন্দে তুলিয়া লইয়্াছিলেন। আমি পিতার আদেশ 


বঙ্গের বীর-সম্তান ৩ 


অমান্য করিতে পারিব না__তা" সেই আদেশ ন্যায়ই হোক, 
আর অন্তায়ই হোক । পিতার আদেশ পালন কবিতে যে 
বিপদ, যে ছুঃখই আন্ুুক_-আমি আনন্দে বুক পাতিয়া তাহা 
গ্রহণ কবিব ।” 

সকলে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, “আমরা তোমাকে 
ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। তৃমি যেখানে যাঁও, আমরাও 
তোষার সঙ্গে যাইব । আমরা তোমার সঙ্গেই এ-বাজ্য 
ত্যাগ করিব 1 

পরদিন বিজয় সিংহের বিদায়ের আযোজন হইতে লাগিল । 
যুববাঁজের অনুরক্ত দেশবাসীদের উদ্যোগে এক বিবাট 
সমুদ্রগামী বণতরী সংগৃহীত হইল । বিজয় সিংহ বঙ্গোপসাগবেব 
উপকূল হইতে সাতশত অন্ুচৰ সহ জাহাজে আরোহণ 
করিলেন । যাহাবা তাহার অন্ুগমন কবিতে পাবিল না, 
তাহারা চোখের জল মুছিয়া সাগরতট হইতে শুন্থমনে গৃহে 
ফিরিল। আর কুমাব বিলীয়মান তীবভূমিব প্রতি একবার 
শেষ দৃষ্টিপাত কবিয়া, সাশ্রুনেত্রে জননী জন্মভূমির নিকট 
চিরবিদায় গ্রহুণ করিলেন । 

জাহাজ চলিল। গৃহহীন, লক্ষ্যহীন, সাতশত বাঙ্গালী 
দিনের পর দিন ভারতমহাসাগরের নীল জলরাশি অতিক্রম 
করিতে করিতে চলিল। গন্তব্য স্থানের নির্দেশ নাই, 
পথের নিশ্চন্ূত! নাই,_-কক্ষচ্যুত উক্ধার মত বিশাল তরণীখানি 
উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে কেবলই ছুটিতে লাগিল । 


৪ বঙ্গের বীর-সম্ভান 


হঠাৎ একদিন দূরে ক্ষীণ কলঙ্করেখাবশ বেলাভূমি দৃষ্টিগোচর 
হইল । ছুঃসাহসিকের দল তীরে পৌছিয়া দেখিল-__এক 
অপরূপ সৌন্দর্যময় দেশ। তীরভূমি হইতে শুরম্য হর্শ্যাবলীর 
উচ্চ ন্বর্ণচুড় হৃর্য্যকিরণে ঝকৃঝকৃ কবিতেছে। চারিদিকে যেন 
বসন্তের আবহাওয়া ঃ আকাশে-বাতাসে এক অপুর্বব মাদকত। । 
বিজয় সিংহের অনুচরগণ তীরে অবতীর্ণ হইয়া জানিতে 
পাবিল-_-এই বিচিত্র দেশেব নাম লঙ্কা ৷ 

লঙ্কাজয়ের জন্য বিজয়ের বীর-হৃদয় নাচিয়া উঠিল। 
বিজয় বজিলেন, পবন্ধুগণ, আমরা এই র্রাজ্য জয় করিয়া 
এখানেই বাস করিব। তোমর! প্রস্তত হও। আমি বাজাকে 
যুদ্ধে আহবান করিলাম |” 

সাতশত বঙ্গবীবের শিরায় শিরায় উষ্ণরক্তশ্োত ছুটিল ; 
বাণপুর্ণ তৃণে পৃষ্ঠদেশ শোভিত হইল ; কটিতে অনি ঝন্ঝন্‌ 
করিয়া উঠিল 7 সমুন্নত বর্শ। হস্তে তাহার তীরে এবং 
জাহাজের উপর সারি বীধিয়া দাড়াইল। 

লঙ্কাবাজের বিশ্বাস ছিল--এ যক্ষের দেশ লঙ্কা কেহ 
অধিকার করিতে পারিবে না । তিনি সাতশত বাঙ্গালীর এই 
স্পর্ধায় উপহাসের হাসি হাসিয়া, তাহাদের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত 
এক বিরাট সেনাদল পাঠাইলেন। বৃহত্ বৃহৎ শ্বেতকায় হস্তী 
ও উচ্চ, তেজন্বী অশ্বসমূহে লঙ্কার তীরভূমি পরিপূর্ণ হইল । 

লঙ্কা উপকূলে সেদিন নিরাশ্রয়, বিদেশী, সাতশত 
বাঙ্গালী মত্ত হস্তীর বিক্রুমে যুদ্ধ করিতে লাগিল । বিজয্প সিংহ 


বঙ্গেব বীর-সম্ভান ৫ 


কালাম্তক যমের মত লঙ্কা-সৈন্য ধ্বংস কবিতে লাগিলেন । 
নিক্ষিপ্ত তীরের শন্শন্‌ শব্, হস্তীব বুংহিত, আশ্বেব হেবা, 
সৈন্যেব চীুকার__এই সমস্ত মিলিয়া এক মহাপ্রলয়েব শন্দে 
আকাশ পরিপুরণ্ণ হইল । লক্কারাঁজ, তাহার বহু সৈন্য নিহত 
হইতেছে শুনিয়া, স্বর্ণময় রাজছত্র মস্তকে দিয়া, শ্বেতহস্তিপুষ্ঠে 
স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন। লঙ্কাব সেনাদল আবার নবতেজে 
যুদ্ধ কবিতে লাগিল; কিন্তু বিজয় সিংহেব অদ্ভুত সাহস ও 
অলৌকিক বীরত্বের কাছে ভাহার। বেশীক্ষণ টিকিতে পারিল না । 
বিজয়ের নিক্ষিপ্ত এক বর্শার আঘাতে লঙ্কাবাজ নিহত হইলেন । 
অবশিষ্ট সৈম্তগণ বিজয় সিংহকে দৈববলে বলীয়ান মনে কবির।, 
আত্মসমপপণ করিয়া তাহাব আশ্রর ভিক্ষা করিল। বিজয সিংহ 
লঙ্কা অধিকার করিলেন। লঙ্কাব রাজপ্রাসাদে, হুর্গভালে, 
বাংলার রাজপতাক। উডিল। 

বিজয় সিংহ লঙক্কায় দোর্দগুপ্রতাপে রাজন্ব করিতে 
লাগিলেন। তিনি ভারতব্ষ হইতে বহু দাসদাসী সহ পাগ্ত- 
দেশের রাজকুমাবীকে বিবাহ করিয়া! আনিলেন। লঙ্কাবাসীব 
উপর তাহার এতদূর প্রভাব জন্মিল যে, তাহারা তীহাব পদবী 
অন্থসারে লঙ্কার নাম পরিবর্তন করিয়া নূতন নাম রাখিল-_ 
সিংহল, এবং প্রচলিত ভাষাব নাম পরিবক্তিত হইয়া হইল-_- 
সিংহলী। লঙ্কার ইতিহাসে বিজয় সিংহের নাম চিরস্মরণীয় 
হইয়া! আছে। 


মহারাজ শশাঙ্ক 


স্বীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথনভাগে, মহারাজ শশাঙ্ক 
বঙ্গদেশকে কেন্দ্র করিয়া এক বিশাল সাত্াজ্য গঠন করিয়া- 
ছিলেন। / শশাঙ্ক মগধের বিখ্যাত গুপ্তবংশের সন্তান 
গুপ্তবংশের প্রাচীন গৌরব বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিবাব জঙ্য 
তাহাব প্রাণে এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। (রাঢ়ুদেশে 
কণন্থবর্ণে তাহার বাজধানী ছিল । গুপ্তবংশের সহিত তাহার 
সন্বন্ধ লোকসমাজে জ্ঞাপন করিবার জন্য, তিনি নরেন্্রগুপ্ত 
উপনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন |) 

থানেশ্বরের মহারাজ রাজ্যবদ্ধন পিতার মৃত্যুর পর তখন 
সবে-মাত্র সিংহাসনে বসিয়াছেন 1) হুণবিজয়ের সমস্ত ক্লান্তি 
তখনও পরিপূর্ণ বিশ্রামে অপনীত হয় নাই। হঠাৎ কান্তকু্জ 
হইতে সংবাদ আসিল- তাহার ভগিনীপতি গ্রহবন্মা, মালবরাজ 
দেবগুপ্র-কর্তক পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন, কাম্যকুব্জের 
রাজসিংহাসন শক্রকবলিত হইয়াছে ও তাহার পরমন্সেহপাত্রী 
একমাত্র ভগ্নী রাজ্যশ্রী শক্র-কারাগারে শৃঙ্ঘলিতা বন্দিনী।' 
একমাত্র ভগ্নীর এই ছর্দশায় রাজ্যবর্ধন একেবারে ছুঃখে, শোকে 
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হতবুদ্ধি হইয়া! গেলেন। পরক্ষণেই তাহার বুকে ছুজ্জয় ক্রোধ 
ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়! উঠিল। “তিনি ততক্ষণ বিরাট 
সৈম্তদলের সহিত কান্তকুব্জের দিকে যাত্রা করিলেন, 

জ্াজ্যবদ্ধনের আগমনসংবাদে (দেবগুপ্ত ভীত হইয়া 
কত একে হুণবিজয়ী হুদ্ধর্ষ যোদ্ধা বাজ্যবদ্ধন, তারপর 
অগণিত সৈন্ত, সর্ব্বোপরি প্রতিহিংসা তীব্র উন্মাদন! ২ 
এই তিনের সংনিশ্রণে হয়ত তিনি চর্ণ হইয়া! যাইবেন এবং 
এই পরাজয়ই হয়ত তাহাব চরমপতনের সুচনা! করিবে । 
হুচিন্তাব পর দেবগুপ্ত গৌড়েশ্বর মহাবীর শশাঙ্কেণ জাহায্য 
প্রার্থনা করিলেন । শশাঙ্ক সাহা করিতে ন্বীকৃত হইয়! বনু 
সৈম্ত সহ কান্তকুন্ডে যাত্রা কবিলেন 1] 

/ ইতিমধ্যে রাজ্যবদ্ধন কান্তকুব্জে উপস্থিত হইয়া ভীম- 
পবাক্রমে দেবগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন । মহাবাজ শশাঙ্ক 
তখনও আসিয়া উপস্থিত হুইতে পারেন নাই । দেবগুগ্ত 
পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন) রাজ্যবদ্ধন তাহার 
শিবির লুষঠন করিয়া বহু ধনরত্ব সেনাপতি ভণ্তীর সহিত 
থানেশ্বরে প্রেরণ করিলেন। ? ছ্টগ্রহ মৃ'লববাজকে (বিতাড়িত 
করিয়া রাজ্যবধ্ধন কাম্তকুবন্জের রাজকাধ্যে আবার শৃঙ্খলা 
আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ পাইলেন-__- 
গৌড়াধিপতি মহারাজ শশাহ্ বিপুল সেনাদল সহ কান্কুব্জে 
উপস্থিত ; উদ্দেশ্য-_কান্তকুজ আক্রমণ | রাজ্যবঞ্ধন থানেশ্বরে 
ংবাদ দিতে পারিলেন না, অন্য কোন সাহায্যেব জন্য চেষ্টাও 

২ 
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করিতে পারিলেন না._-াহার সহিত যে সেনাদল ছিল, 
তাহাই লইয়া শশাঙ্কের সম্মুখীন হইতে হইল ॥ 

অদূর কান্তকুব্জের রণক্ষেত্র সেদিন বাঙ্গালীর শ্যামভুজের 
অমিতবিক্রমে কীপিয়া উঠিল। € মহারাজ শশাঙ্ক ব্বয়ং 
সৈম্তের পুরোভাগে যুদ্ধ করিতে লাঁগিলেন। তাহার তণ্ত- 
কাঞ্চনবৎ বর্ণ, উন্নত দেহ, শালপ্রাংশু ভূজছয়, স্কন্ধবিলস্বিত_ 
কুঞ্চিতকুষ্ণকেশরাশি, প্রশস্ত ললাটে ভম্মত্রিপুণ্ত, কই সমস্ত 
মিলিয়া তাহাকে দেবসেনাপতি কান্তিকেয়ের মত দেখাইতে 
লাগিল । "বাঙ্গালী সৈম্গণের মুক্ছমুছ “হব হুর বম্‌ বম, শব্দে 
আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, আর এক এক বার থানেশ্বর- 
কাম্কুব্জের সৈম্ভগণের স্পদ্ধিত বক্ষ কাপিয়া উঠিতে লাগিল । 
থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন, কিন্ত 
বঙ্গেশ্বরের শৌর্যের কঠিন প্রস্তরে তাহার সমস্ত শক্তি 
চূর্ণ হুইয়া গেল। (রাজ্যবর্ধন সম্পূর্ণবূপে পরাজিত ও বন্দী 
হইলেন। মহারাজ শশাঙ্ক কান্তকুক্জ অধিকার করিলেন । 
বাংলাব বাজপতাক। কান্তকুব্জে উড়িল। ) 

যুদ্ধ শেষ হইলে, মহারাজ শশাহ্ধ বীরোচিত ওঁদার্য্যের 
সাহত রাজ্যবদ্ধনকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া বন্ুসমাদবে নিজাবাসে 
আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। গৃহের প্রবেশদ্বারে হঠাৎ 
মুক্ত অবস্থায় রাজ্যবদ্ধনকে দেখিয়া, তিনি পলায়ন করিতেছেন 
ও পুনরায় তাহাকে বন্দী করা অসম্ভব এই অন্ুমান করিয়। 
একজন দ্বাররক্ষী, শশাঙ্কের অজ্ঞাতসারে, তাহার হুস্তস্থিত 


বজের বীর-সম্তান ৯ 


উন্মুক্ত তরবারি আমূল তাহার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিল। 
রাজ্যবদ্ধনের প্রাণশৃন্য রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। 
নিবন্ত্রবন্দীহত্যার ছরপনেয় কলঙ্ক চিরকালের মত শশাক্কেব 
মাথায় চাপিয়া রহিল। 

শশাঙ্ক রাজ্যপ্রীকে সসম্ভ্রমে, উপযুক্ত বক্ষী সহ থানেশ্বৰে 
তাহাব ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন । তাবপব 
এক সামস্তের হস্তে কান্তকুব্জের শাসনভার অর্পণ কবিষ়্! 
বিজয়োল্লাসে গৌড়ে ফিরিলেন ) 

শশান্কের বীরত্বে, রাজনীতিজ্ঞানে, দক্ষতা, বঙ্গ-সাভ্রাজ্য 
ভাঁবতবর্ষের চাবিদিকে বিস্তৃত হইযা পডিল। কামরূপ 
ব্যতীত সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারত শশান্কেব পদানত হুইল। 
উডিয্যাব দক্ষিণে কঙ্গোদম গুলে শশাঙ্কেব বিজয়নিশান উডডিল। 
মধ্যাহৃন্ষ্যেব মত মহাবাজ শশাঙ্ক ভাবতে বাজনৈতিক 
আকাশে জ্লিতে লাগিলেন। সমস্ত আধ্যাবর্ত খুগ্ধবিস্মষে 
ভাঙার দিকে চাহিযা রহিল । 

তখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্েব প্রবল বন্যা বহিতেছিল । 
বিবাট বৌদ্ধপ্লাবনে হিন্ুধন্দম ভূণেব মত ভাসিয়। যাইবাৰ 
উপক্রম হুইল। কিন্তু বঙ্গদেশে মহারাজ শশাহ্ক হিন্দুধর্ক্বেব 
জয়ধ্বজা সগর্নেব উচ্চে ধারণ কবিয়। রাখিলেন। 

( রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ধবদ্ধন সিংহাসনে 
বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন-_-যতদিন তাহার ভ্রাতৃহস্তা, গৌড়েশ্বর 
শশাঙ্ককে উপযুক্ত শাস্তি দিতে না পারিবেন, ততদিন দক্ষিণ- 
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হস্ত দ্বারা আহার্য্য মুখে তুলিবেন না। মহারাজ হর্ষব্ধন 
বঙ্গ-অভিযানের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। 
কামরূপরাজ ভাস্করবন্মঁ একবার শশাঙ্কের হস্তে পরাজিত 
'হুইয়াছিলেন, সেই প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় এবার তিনি 
হর্যবদ্ধনের সহিত মিলিত হইলেন । সমস্ত বৌদ্ধভারত ষডযন্ত্ 
করিয়া! থানেশ্বররাজ হর্ষবদ্ধনের পক্ষাবলম্বন করিল । 

বীরকেশরী শশাঙ্ক বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সমস্ত 
বৌদ্ধনরপতিদিগকে স্পদ্ধার সহিত আহ্বান করিলেন। 
হর্ষবর্ধনের পক্ষাবলম্বনকারী, পাটলিপুত্র ও কুশীনগরের 
বৌদ্ধধন্মধাজকদিগকে তিনি দস্তরমত শাসন করিয়া দিলেন? 
তারপর, এই জসমবেতশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য 
বিপুল যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন । 

বাংলার বিভিন্ন অংশ হইতে দলে দলে সৈন্তা আসিয়া 
শশান্কের পতাকাতলে মিলিত হইতে লাগিল। সারা-বাংলা 
রণোল্লাসে মাতিয়া গেল। মহারাজ শশাঙ্ক স্বাধীনত। রক্ষাব 
জন্য, হিন্দুধন্ন রক্ষার ভন, শেষবক্তবিন্দ্র পর্ষাস্ত ব্যয় করিতে 
অগ্রসর হইলেন । 

| ভীবণ সমরানল প্রজ্বলিত হুইল। দিনের পর দিন 
চলিয়া যাইতে লাগিল, কিস্তু সে আগুন আর নিভিল ন1। 
গৌড়েশ্বর অটল, অচলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । বাঙ্গালীর 
' বাহ্ুবলের পরিচয়ে সমস্ত আব্যাবর্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। 

ছয়বৎসরব্যাপী যুদ্ধে প্রস্ভৃত অর্থক্য় হওয়ায় শশাক্ষের 
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রাজকোষ অর্থশৃন্ত হইবার উপক্রম হইল; কিন্তু শশাঙ্ক 

তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি বহুলপরিমাণে 

রজতমিশ্রিত স্বরণে মুদ্রা প্রস্তুত কবিয়া উপস্থিত অর্থকষ্ট হইতে 

নিস্তারলাভ করিলেন। 

যুদ্ধের শেষ অবস্থায়, হঠাৎ পরলোকেব ডাক শশাঞ্চের 

নিকট উপস্থিত হইল ।) গৌড়কেশরী মঙ্গলময়েব নিঃশব্দ 

আহ্বানে সমস্ত যুদ্ধায়োজন ফেলিয়া! পবলোকে চলিয়া গেলেন ।) 
বাংলার পূর্ণশশাঙ্ক অস্তমিত হইল ; তাহাব ভাগ্যাকাশ আবার 

গভীর আধারে আচ্ছন্ন হইয়া পভিল। কিন্তু শশাঙ্কের 

জীবিতাবস্থার় বাংলার বীরত্বগৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হইল ন1। 


“মহারাজাধিরাজ ধর্মপাল 


'সমন্ত উত্তরাপথের একচ্ছত্র অধিপতি হইবার জন্য 
মহারাজ শশাঙ্ক যে বিপুল সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
প্রায় ছুইশত বসব পরে, ধরন্মপাঁলদেব সে সাধনাকে সিদ্ধির 
সাফল্যে মণ্ডিত কবিতে পারিয়াছিলেন।)] সমস্ত আধ্যাবর্তকে 
লইযা এক বিশাল বঙ্গ-সাভ্রাজ্য গঠন করিবার যে ব্রত 
শশাঙ্ক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ধর্মপাল বিজয়োল্লাসে তাহ! 
উদ্যাপন করিয়াছিলেন। বাংলায় তখন এক গৌরবময় 
যুগ। বাঙ্গালীর প্রাণে তখন বঙ্গের বাহিরে রাজ্যবিস্তারের 
জন্য একটা বিশাল উচ্চাকাক্ষার আগুন জ্বলিয়। উঠিয়াছিল। 
এক বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠার কল্পনায় বাঙ্গালী আত্মহারা হইয়া 
দিখিদিকে ছুটিয়াছিল । 

দীর্ঘকাল অরাজকতা ভোগ করিয়! ও বন্ছু অত্যাচারে 
উৎগীড়িত হইয়া বঙ্গের প্রজাবৃন্দ গোপালদেবকে সাগ্সহে 
ডাকিয়া আনিয়া বাংলার রাজমুকুট তাহার মস্তকে পরাইয়া 
দিল। তাহার রণনীতিকুশলতায়, স্থুশাসনে ও দক্ষতায় 
আবার বাংলায় শাস্তি ফিরিয়া আসিল, ; আবার প্রজা পুঞ্জের 
স্থখসম্মদ্ধি বৃদ্ধি পাইল এবং বারবার বৈদেশিক আক্রমণের 
হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া» তাহার] দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতিতে 
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মনোনিবেশ করিল। (গোপালনদেবের মৃত্যুর পর, দেদ্দদেবীব 
গর্ভজাত তাহার পুত্র ধর্শপালদেব অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে 
বঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন 1) 

€ ধর্মপালের রাজাভারগ্রহণের পবই কান্তকুব্জেব রাজনৈতিক 
আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল!) কান্তকুব্দের 
সিংহাসন লইয়া বহুদিন হইতে যে বিবাদ চলিতেছিল, 
তাহারই ধুমায়িত বহি তখন একেবারে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিষা 
উঠিল। (ইন্দ্রায়ুষ কান্তকুন্ের সিংহাসন অধিকার করিয়া 
চক্রাধুধকে দেশ হইতে বিতাড়িত কবিয়া দিলেন) প্রবল- 
প্রতাপশালী ইন্দ্রাধুধের সহিত সম্মুখসংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে 
সাহস না কবিয়া, চক্রাধুধ গৌঁড়েশ্বব মহাবাজ ধর্দপালেব 
আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন /) (দেশজয্সের যে স্থৃতীত্র আকাঙণ) 
এতদিন ধন্দপাল মনে-মনে পোবণ কবিতেছিলেন, সে 
আকাঙ্ক্ষা (চবিভার্থ করিবার পক্ষে এক মহান্থযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তিনি শরণাগত চক্রাযুধকে অভয়দানে 
আশ্বস্ত কবিলেন 1) 

উত্তরাপথ-অভিযানের সংবাদে সারা-বাংলা তোলপাড 
হইয়া উঠিল। নবজাগ্রত জাতীয়চেতনায় উদ্ধদ্ধ হইয়া! 
বাঙ্গালী এই ছুঃসাহদিক সমবাভিযানে মাতিয়া উঠিল। 
দেশলন্সমীর গলদেশ বিজয়মাল্যে বিভূষিত করিবাব জন্ত 
বাঙ্গালীর প্রাণে এক অপুর্ব শিহরণ জাগিল। দেশে 
দেশে বাঙ্গালীর বাহুবলের গুণকীর্তন, বাংলার গর্বেবান্নত 
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রাজপতাকার তলে নতশিরে আধ্যাবর্তের বিভিন্ন রাজগণের 
মিলন, বাংলাকেই আবধ্্যাবর্তের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজশক্তি স্বীকার 
করিয়া, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান-শৌর্য্যে যু হইয়া তাহাকেই 
সার্বভৌমত্ব প্রদান-_এই চিন্তা, আদর্শ ও কল্পনায় বঙ্গেশ্বর 
ধন্মপাল ও তাহার প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্বব 
উন্মাদনার স্প্টি হুইল। (ধর্শপাল এক মহান আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইয়া, শুভদিনে, বিরাটবাহিনীর সহিত চক্রাযুধকে 
কান্তকুজের সিংহাসনে প্রাতষিত কবিবার জন্য উত্তবাপথে যাত্র৷ 
করিলেন ।) 

€কাম্তকুজের নিকটে উপস্থিত হইয়া ধশন্মপাল দেখিলেন 
যে, আধ্যাবর্তের প্রায় সমস্ত নরপতিই ইন্দ্রাযুধের পক্ষ 
সমর্থন করিয়াছে এবং সদলবলে ধর্ম্মপালকে বাধা দিতে 
অগ্রসর হইয়াছে) স্বদেশ হুইতে বন্ৃদুরে, গণিত, 
মহাশক্তিশালিশক্রকর্তক পরিবেছ্টিত হইয়াও ধর্মপালের 
বীর-হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। পক্ষাস্তরে তাহার 
প্রাণে এক হর্জয় অভিমান গঞ্জিয়া উঠিল। আজ যদি 
তিনি আশ্রিতরক্ষণে অসমর্থ হন এবং এত দীর্ঘপথ অতিক্রম 
করিয়া পরাজয়ের ভয়ে আবার বাংলায় ফিরিয়া আসেন, 
তবে সমস্ত রাজন্তসমাজে তিনি ভীরু কাপুরুষ বলিয়া 
অপাঙ্ক্তেয় হইয়া রহিবেন। তাহা অপেক্ষা আর্ধ্যাবর্তের 
বৌন্রদীর্ণ প্রাস্তরে তরবারি হুস্তে চিরদিনের মত বীরো চিত 
শব্যাগ্রহণই অধিক প্রার্থনীয় । (বাংলার বীরত্বাভিমান রক্ষার 
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জন্য, আশ্রিতরক্ষারূপ ধশ্মপালনের জন্য, একটা প্রবল উচ্চাশার 
তীব্র উত্তেজনায়, ধর্দপাল একে একে প্রতিরোধকারী 
নরপতিদিগকে আক্রমণ করিলেন | ) 

ধশ্মপালের অদ্ভুত সাহস, সেনাচালনকৌশল, সমর- 
নৈপুণ্য, বাঙ্গালীর বাহ্ছবলের যশ-সৌরভ সমস্ত আধ্যাবর্তে 
ছড়াইয়া দ্িল। (ধর্মপালের ভাষণ পরাক্রমের নিকট 
বাধাপ্রদানকারী রাজন্যবর্গ একে একে উচ্ছুসিত ঘুলিবায়ুর * 
মুখে নবীন্শম্পবাঁজির (মত কোথায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া উডভিয়া 
যাইতে লাগিলেন ।) (ধর্শপালদেব পাধ্রাব, রাজপুতানা, 
মালব প্রভৃতি দেঁশেব নরপতিগণকে পরাজিত কবিলেন।) 
ধশ্মপালের নামে আর্ধ্যাবর্তের ভূপালগণ আতঙ্কে শিহরিয়া 
উঠিলেন ৷ প্রতিরোধকারী নরপতিগণকে পদানত করিয়া, 
বিজয়দর্পে সমস্ত উত্তরাপথ কাপাইয়া, ধন্মপাল কান্তঠকুজে 
উপস্থিত হইলেন। /কান্থকুবজধাঁজ ইন্দ্রাফুধে ধর্মমপাঁলেৰ 
বিজয়সংবাদে ভীত হইয়া ও যুদ্ধের ফল বিপজ্জনক হইতে 
পাবে অনুমান করিষ। পলায়ন করিলেন এবং গুভ্ভরবাজ 
নাগভট্রের শরণাপন্ন হুইলেন। ধর্পাল কান্যকুজ অধিকার 
কবিলেন 1) 

€চক্রায়ুধকে সর্ববাদিসম্মতভাবে কান্তকুব্জের সিংহাসনে 
প্রতিষ্টিত করিবার জন্ত ধর্মপাল এক বিরাট অভিষেক- 
উত্সবের আয়োজন করিলেন ।) স্বর্ণমগ্ডিত চন্দ্রাতপতলে 
এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। ধর্মপাল সভার 
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মধ্যস্থলে বহুমূল্য সিংহাসনে উপবেশন করিলেন । তাহার 
শিরে মণিমাণিক্যখচিত রাজছত্র শোভা পাইতে লাগিল । 
সুসজ্জিত, সশন্ত্র অন্ুচরগণ উভয়পার্খ হইতে চামর ব্যজন 
করিতে লাগিল। তাহার দক্ষিণপার্খশে এক সিংহাসন 
চক্রাযুধের জন্ত নির্দিষ্ট হইল। বামপার্খে ভোজ, মংন্য, 
মদ্র কুরু, যছ্‌, যবন, অবস্তি, গান্ধার, কীর প্রভৃতি বিভিন্ন 
জনপদের বিজিত রাজন্তবর্গ নতশিরে দণ্ডায়মান রহিলেন । 
ধর্মপালদেবের আদেশে বৃদ্ধ পাঞ্চাল-পুরোহিতগণ স্বর্ণকলস 
হইতে পুত অভিষেকবাগি চক্রায়ুধের মস্তকে সিঞ্চন করিতে 
লাগিলেন। বৈতালিকগণ ধন্মপালের বীরত্ব ও যশোগাথা 
সুমধুরত্বরে কীর্তন করিতে লাগিল । মাঙ্গলিক যন্ত্রসঙ্গীতে 
সভাস্থল মুখরিত হইয়। উঠিল বিজিত রাজগণ অবনত- 
মস্তকে সাধু সাধু শব্দে চক্রাধুধের অভিষেক অনুমোদন 
করিলেন 1) বঙ্গেশখ্বর ধরন্মপালের নাম আধ্যাবর্তের এক প্রান্ত 
হইতে অপরপ্রাস্ত পধ্যস্ত ধবনিত হুইতে লাগিল । 

(চক্রায়ুধকে কান্তকুব্জের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া) 
মহারাজ ধর্মপাল জরধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাপাইয়! 
বাংলার দিকে যাত্রা করিলেন । (বহুপথ অতিক্রম করিয়া 
বাংলার সীমাস্তপ্রদেশে যখন উপস্থিত হইয়াছেন, তখন 
সংবাদ পাইলেন যে, নাগভট্ট কান্তকুজ অধিকার করিয়া 
চক্রায়ধকে বিতাড়িত করিয়াছেন। (এই সংবাদে ধর্মপাল) 
মুবিজ্ঞ রাজনীতিকের মত বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার 


বঙ্গের বীব-সম্ভতান ১৭ 


কান্তকুব্জের অভিমুখে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন, 
শক্রকবলিত কান্তকুব্জের উদ্ধারসাধন না করিলে তাহাব 
বয়েসস্কুল অভিযান নিহ্ফষল হইবে, বিজয়ী ম্লান হউক্সা যাইবে, 
আব বাঙ্গালীর বাহুবলেব যশোগাথা আধ্যাবর্তের নরনারী- 
কণ্টে সুউচ্চে গীত হইবে না। সেই ক্রান্ত, শ্রাস্ত গৌড়ীয় 
সেনাদলকে লইয়া ধন্মপাল আবার নবতেজে কান্তকুব্জের 
দিকে যাত্রা করিলেন। (দিবারাত্র বন্ধুব পথ অতিক্রম কবিয়া 
চলিতে চলিতে সহসা! একদিন জন্মুখে দ্েখিলেন, অগণিত 
গুজ্জরসেনা তাহার পথরোধ কবিয়া! অবস্থান করিতেছে । 
ধন্মপাল বিশাল গুর্জববাহিনী ভেদ করিয়া অগ্রসর হইবাৰ 
ভন্য প্রাণপণে চেষ্টা কবিলেন, কিন্ত পৎথশ্রান্ত, অবসন্ন বঙ্গীষ 
সেনা অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে না পারিয়া বহুদূর পশ্চাতে 
হটিয়া আসিল । সম্মুখে অগ্রসর হইবাব আব কোন সম্ভাবন। 
নাই দেখিষা, ধন্মপীলদেব এক বিশশল প্রান্তরে শিবিব 
সন্নিবেশ করিয়া অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন । বাজ ভ্রষ্ট 
চক্রাধুধও সসৈন্তে তাহার সহিত মিলিত হইলেন 

(খেশ্রপাল দেখিলেন, এই সৈন্য লইয়। তিনি নাগভট্রেব 
সহিত সম্মুখযুদ্ধে কৃতকার্য হইতে পারিবেন ন1) বাংলাষ 
ফিরিয়া সৈন্যের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া পুনরায় আসিতে হইলে 
অধিক সময় ব্যদ্বিত হইবে ঃ ইতিমধ্যে নাগভট্ট নববিজিত 
বাজ্য সুরক্ষিত করিয়! ফেলিবেন এবং সব্রবোপবি প্রবলপ্রতাপ- 
শালী গুর্জররাজের সহিত যুদ্ধের ফলাফলও অনিশ্চিত । 


১৮ বঙ্গের বীব-সম্তান 


ধন্মপাল ভারতের তত্কালীন রাজনৈতিক অবস্থা পর্যযালোচনা 
করিয়া দেখিলেন যে, যদি সমস্ত আধ্যাবর্ত বাংলার পতাকামুলে 
একত্র করিতে হয়, তবে দক্ষিণাপথের একচ্ছত্রাধিপতি 
রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহাব্য গ্রহণ কর! উচিত। 
রাষ্ট্রকটরাজগণের সহিত পালরাজগণের বংশান্ক্রমে একটা 
সৌহার্দ্য বর্তমান ছিল। নাগভট্রের পিতা বতসরাজ যখন 
একবার গৌড় আক্রমণ করেন, তখন গোবিন্দের পিতা 
প্বধারাবর্ষ বাংলার পক্ষাবলম্বন করিয়া বসরাজকে পরাজিত 
ও মরুভূমিতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন । ( ধশ্মপালদেব ও 
চক্রাুধ দাক্ষিণাত্যে গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 
তাহাদের অবস্থা। ভালবরূপে জ্ঞাপন করিষা, গোবিন্দের সাভাষ্য 
প্রার্থনা করিলেন 1) রাষ্ট্রকুটরাজজ পবমসমাদরে গৌড়েশ্ববকে 
বহুসম্মানিত অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহার 
শেবশক্তি পধ্যস্ত ব্যয় করিয়া ধন্মপালকে সাহায্য করিবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন । (বঙ্গের সহিত চিরদিনের মত সস্বন্ধ 
স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে, গোবিন্দ, রাষ্ট্রকৃটবংশীয্প পরবলনামক 
এক রাজার কন্যা রঘ্রাদেবীকে ধন্মপালদেবের সহিত বিনাহ্ 
দিলেন |) তারপর, (গোবিন্দ বনু সৈন্য ও সামস্তগণ সহ নাগ- 
ভট্টের “বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ধর্্মপাল ও চক্রায়ুধের 
সেনাদলও গোবিন্দের সহিত যোগদান করিল ) অবশেষে 
এই বিরাট সম্মিলিত-বাহিনী বীরদর্পে স উত্তরভারত 
কাপাইয়া কান্তকুব্জের দিকে অগ্রসর হইল । 


বঙ্গের বীব-সম্ভান ১৯ 


রি নাগভট সমস্ত কৌশল ও শক্তি প্রয়োগ করিয়া গোবিন্দ 
ও ধশ্মপালের আক্রমণ প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিলেন । ১ 
তুষুল যুদ্ধ হইল। নাগভট্ট, ভারতবর্ষে তৎকালীন সর্ববশ্রে্ঠ 
রাজা! ও €সনাপতিদ্ঘয়ের যুগপশ আক্রমণ সহ্য কবিতে 
পারিলেন না। (সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া তাহার পিতা বস- 
রাজের মত তিনিও পলায়ন করিয়া! মরুভূমিতে আশ্রয গ্রহণ 
করিলেন। গোবিন্দ ও ধর্মপাল কান্কুজ অধিকার কবিলেন./ 
জ্ামাভাকে কান্তকুন্ডে প্রতিষ্ঠিত কবিয়া বাষ্ট্কুটবাজ 
দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন । চক্রাধুধ ভআবাপ কান্থা- 
কুক্জেব সিংহাসনে উপবেশন কবিলেন এবং ধশ্মপালদেবেব 
সামস্তরূপে কান্ঠকুজবাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন 1)2ি ইনার 
পৰ হইতে ধর্পাল মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র উত্তবাপথের 
মগ্ডলেশ্বরপদে অধিষিত ছিলেন । সমগ্র আধ্যাবর্তব্পাগী এক 
বিশাল সাম্রাজ্য গঠন কবিবাবৰ যে আশ! এতদিন ধর্মপাল 
মনে-মনে পোষণ করিতেছিলেন, তাহা সফল হইল । বাংলার 
গর্বোন্নত বাজপতাকাকে উত্তরভারতের নরপতিগণ নতশিরে 
অভিবাদন করিলেন । 
উত্তবে হিমালয় পর্ববত হইতে দক্ষিণে বোম্বাই প্রদেশ 
বিশাল ভূমিখণ্ড তিনি জয় করিয়াছিলেন ।) তাহার 
পুক্র দেবপালদেবের একখানি তাত্রশাসনে লিখিত আছে._- 
“দ্িখিজয় প্রবৃত্ত সেই নরপতির ( ধন্মপালের ) ভূত্যবর্গ কেদার- 
তীর্থে যথাবিধি জলক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং 


২* বঙ্গের বীর-সন্তান 


সাগরসঙ্গমে তথা গোকর্ণ প্রভৃতি তীর্ঘেও ধশ্মকর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসদৃশ ভ্রাতৃগতপ্রাণ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বাক্পাল সর্ধদাই ধর্মপালকে, ছায়ার মত অন্ুগমন করিয়া 
রাজকার্ধ্য, যুদ্ধকার্ধ্য প্রভূতিতে সাহায্য করিতেন । জ্যেষ্ঠের 
ম্যায় কনিষ্ঠ প্রবলপ্রতাপশালী বীর ছিলেন। তিন 
ধজ্যেন্টভ্রাতার শাসনে থাকিয়া একচ্ছত্র-শাসন-সংস্থিত দশদিক 
শত্র-পতাকিনীশৃন্য করিয়াছিলেন |” ৮ 

ধর্মপালদেবের মত প্রজাবৎসল, জনপ্রিয় সম্রাট খুব 
কমই বাংলার সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। তিনি 
বুঝিতেন, প্রজাপুঞ্রের সুখসম্ৃদ্ধিবৃদ্ধিব জন্য চেষ্টা করাই 
বাজার একমাত্র কর্তব্য; রাজ্য ত প্রজার, তিনি তাহাব 
রক্ষকমাত্র |) জনসাধারণের প্রীতি ও আগ্রহই যে পালবংশকে 
গৌড়সিংহ্ঁসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এ কথাটি ধর্মপাল 
কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাহার তাতআ্শাসনে দেখিতে 
পাওয়া যায়,_-“সীমাস্তদেশে গোপগণ কর্তৃক, গ্রামসমীপে 
জনসাধারণ কর্তৃক, গৃহচত্ববে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্তৃক, 
প্রত্যেক ক্রুয়-বিক্রয়স্থানে বণিকসমৃহ কর্তৃক এবং বিলাসগৃভের 
পিঞ্জরস্থিত শুকগণ কর্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া, এই 
নরপতির বদনমণ্ডল লঙ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনজ্ত্ 
হইয়া! থাকিত।” 

(ধর্মপাল সেনাবল ও নৌবল উভয় বলেই বিপুল বলশালী 
ছিলেন । ) খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাহার তাত্রশাসনে বাংলার 


বঙ্গের বীব-সম্তান ২৯ 


তৎকালীন সমরশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে 
হয়। তিনি যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হুইতেন, তখন তাহার 
“নাসীর, নামক সেনাসমূহের চরণোতক্ষিপ্ত ধূজিতে চারিদিক 
অন্ধকার হইয়া যাইত ; গঙ্গাবক্ষে তাহার “নানাবিধ নৌবাটক' 
“সেতুবন্ধনিহিত” শৈলশিখরশ্রেণী ৰপে সকলের মনে ভ্রম 
জন্মাইত, তাহাঁব “ঘনাঘন” নামক, রণছুন্মদ, ঘাতৃুক বণহস্তিসমূহ 
দলবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে আবস্ভ করিলে লোকেব মনে 
“জলদসময়সন্দেহ" উপস্থিত হইত । 

(ববিধশান্ত্রবেত্তা ও অসাধারণ রাঁজনীতিজ্ঞ শাণ্ডিল্যবংশীয় 
গর্গদেব তাহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং বাজত্বেব শেষভাগে 
গর্গদেবের সুযোগ্য পুজ দর্ভপাণি গৌড়েশ্ববেব প্রধান অমাত্য 
হইয়াঁছিলেন 1) ইন্ছাদেব সুচিন্তিত উপদেশ এবং বাকৃপালেব 
ভূজবিক্রম কূপ কঠিন বন্দে আচ্ছাদিত হইয়া, গৌড়েশ্বব 
ধন্মপাল, আমরণ আধ্যাবর্তেব মহারাজচক্রবর্তিপদ অলঙ্কত 
কবিরা বাঙালীর জয়গানে সমস্ত ভাবত পরিপুণ করিয়াছিলেন । 

ধেন্মপালদেবেব সময়ে গৌড়ীয় প্রস্তব-শিল্প উন্নতির চবম 
সীমায় উপনীত হইযাছিল। বাংলাব বহুস্থানে প্রাপ্ত নান! 
প্রকারের ধ্যানগন্ভীর বুদ্ধমূন্তি এখনও নীবব ভাষায় £স সাক্ষ্য 
দিতেছে 1) 


কৈবর্তরাজ দিৰোক ও ভীম 


বাংলা চিরদিনই বীরপ্রস্থ। ইহার শস্তশ্যামল, সিঞ্চ 
মাটিতে কেবল মাত্র কবি, দার্শনিকই জন্মায় না, এখানে 
উচ্ছসিতশআ্োতন্বিনীর জলধারাসিক্ত কোমল মাটির বুকে 
যুগে যুগে ছঙ্জয় বীর জন্মগ্রহণ কবিয়াছে। বাংলার 
শ্তামায়মান প্রান্তরের ঢলঢল লাবণ্যের মধ্যে কাঠিন্যের রুদ্রমুত্তি 
লুকায়িত ; মেঘমেহুর আকাশের বুকের মধ্যে বস্ত্র নিহিত; 
দিনান্তরম্য, দিগন্তবিততশস্থযক্ষেত্রচুম্বী বাতাসেব পিছনে অগ্নির 
লেলিহান শিখা বর্তমান। বাঙ্গালীর সুকুমাব শ্ণাম দেহখানি 
মুহূর্তে পর্ধবতশুঙ্গের মত কঠোর হইতে পারে; ভাবোচ্ছল, 
প্রেমোছেল, উদার কবি-হৃদয়ে রক্তাক্ত রণক্ষেত্রের প্রলয়সঙ্গীত 
বাজিতে পারে; গুহস্থখপ্রিয় বাঙ্গালী তাহার চিরাভ্যস্ত 
আরাম ও বিশ্রাম দূরে ফেলিয়া, যে-কোন মুহুর্তে অনস্ত- 
ভয়সঙ্কুল মরু-অভিষানে বাহির হইতে পাবে কিংব৷ 
সীমাহীন আকাশের নিম্নে, দিগন্তপ্রসারিত জলরাশিব উপর 
ভাসিতে ভাসিতে, পুথিবীর কোন অজানা পরপারে, 
প্রহরীবেষ্তিত রাজপ্রাসাদের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত 
কামনার ধনকে উদ্ধার করিবার জন্য ছুঃসাহসিক নিরুদ্দেশ- 
যাত্রা করিতে পারে। কাঠিন্ত ও কোমলতার, শোৌধ্য ও 
মধুরতার, ভাবুকতা ও কাধ্যক্ষমতার, মন্তিফ ও হাদয়ের, 
ব্জজ ও মেঘের এমন অপূর্ব জশ্মিলন পৃথিবীর আর কোন 
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জাতিতে হয় নাই। বাঙ্গালীর এই স্মভাবসিদ্ধ শৌর্যা-বীর্ধা, 
এই সমরনৈপুণ্য কোন শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ হয় নাই । 
সমাজে তথা-কথিত উচ্চশ্রেণী ব্যতীত অন্যান্ত শ্রেণীর মধ্যেও 
যুগে যুগে বহু বীরপুরুষের আবির্ভীব তইয়াছে। একদিন 
এই সব অপেক্ষাকৃত অবনত শ্রেণীর মধ্য হইতে, দলে দলে 
ভীমপবাক্রম হযোদ্ধুবৃন্দ বাংলাব রাজকীয় সৈন্যদলে প্রবেশ 
কবিয়াছে। তাহারা বাংলার বাহিরে, রণক্ষেত্রে তাহাদের 
অদ্ভুত বণকৌশল দেখাইয়া, গৌডেশ্বরগণের জন্য জযমাল্য 
অর্জন করিয়াছে এবং তাহাদের বাহুবলেব যশ-সৌরভে সমস্ত 
ভারত আমোদিত কবিরাছে । 

বঙ্গদেশে কৈবর্ত ছুই প্রকার-_জালিক ও হালিক । জালিক- 
গণ খীবব ও অনাচরণীয়। হালিকগণ জলাচরণীষ ও সাধারণতঃ 
কৃষিজীবী। এই ভালিক বা চাষী কৈবর্তেব বর্তমান নাম 
মাহিষ্য । এই চাষী কেবর্তজাতি একসমযে প্রবলশক্তিসম্পন্ন 
যুদ্ধনিপুণ জাতি ছিল । বাংলা নানা অংশে মোগলযুগ পর্ধান্ত 
ইহাদেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। 

খ্বেষ্তীয় একাদশ শতাব্দীতে, বাংলায় ধ্রহ্টী চাষী কৈবর্ত- 
জাতির মধ্যে, নিদাঘনূর্যের মত তেজন্দী ও মত্তরহস্তীর মত 
ক্ষমতাশালী দুইজন বীবপুরুব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহাদের নাম দিব্বোক ও ভীম । দ্বিতীয় মহীপালদেব তখন 
বাংলার রাজসিংহাসনে । মহীপাল রাজ্যাধিকার পাইয়া পাল- 
বংশের চিরাচরিত প্রথথাকে পদদলিত করিলেন পালবংশের 


তত 


২৪ বঙ্গের বীর-সম্তান 


প্রথম রাঙ্জা গোপালদেবের সময় হইতে সকল রাজাই 
মন্ত্রীদের পরামর্শ লইয়া বাজকাধ্য পরিচালন করিয়াছেন । 
পালবংশের সর্ববশ্রেষ্ঠ নরপতি ধন্মপাল, বিচক্ষণ মন্ত্রী গর্গের 
মন্ত্রণাবলে 'অখিলদিকেব স্বামী' বূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । 
ভীহার সুযোগ্য পুজ্র দিখ্িজয়ী দেবপাল, তাহাব বৃহস্পতিতুল্য 
মন্ত্রীকে উচ্চ আসন প্রদান করিয়া নিজে “সচকিতভাবে' 
সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। কিন্ত, (মহীপাল বাজ্যভার 
প্রাপ্ত হইয়া, মন্ত্রীদের পবামর্শ উপেক্ষা করিয়া, স্ষেচ্ছামত 
কাধ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন 0 সেই ছুর্নাতিপরায়ণ, 
স্বেচ্ছাচারী রাজার শাসনে (ীজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 
হইল ) (স্থার্থান্বেধী নীচমনা লোকের!) ছুর্ববলচিন্ত রাজার 
নিঃম্বার্থ পরামর্শদাতা সাজিয়া তাহাকে ছৃফষাধ্যে প্রবৃত্ত 
করাইতে লাগিল। তাহারা (মহীপালকে বুঝাইল যে, তাহার 
ভ্রাতা রামপাঁল সর্ববসম্মত কৃতী ও অশেষগুণের অধিকারী ; 
পরিণামে সে মহাশক্তিশালী শক্রতে পরিণত হইবে। 
সুতরাং তিনি বলপূর্ববক তাহার রাজ্য গ্রহণ করিতে পারেন৷ 
হীপাল কপট বন্ধুগণের এই পরামর্শ শুনিয়া শাঠ্য প্রয়োগে 
রামপালকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলেন। মহীপালের 
যথেচ্ছশাসনে ক্রমে বাংলায় ঘোরতর রাস্ট্রবিপ্রব উপস্থিত 
হইল । সেই সময়ে উত্তরবঙ্গে, জনসাধারণের বিশ্বামভাজন, 
কৈবর্তনায়ক দ্িবেবাক বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। মহীপাল 
চতুরঙ্গবল সহ বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধযারা 
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করিলেন। দিব্বোকও বনু সৈম্ত সহ মহীপালের সম্মুখীন 
হইলেন । ভীষণ দ্ধ হইল?) (৫ (ককর্তপতির অলৌকিক বীরত্বে 
বঙ্গেশ্বরের সমস্ত সৈম্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং মহীপাল 
পরাজিত ও নিহত হইলেন । দিবেবাক সমস্ত উত্তববঙ্গ অধিকার 
করিয়। স্বাধীনভাবে দেশশাসন করিতে লাগিলেন ) ক্রেমে ক্রমে 
তাহাব রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বরহীপালকে যুদ্ধে 
পরাজিত ও নিহত করিবার স্মৃতিচিহুরূপেন বীর্যবান, জননায়ক 
দ্রিবেবোক বিজয়-গর্বেন যে (সমুন্নত জয়স্ত্ত) উত্তববঙ্গের এক 
নুপ্রশস্ত সরোবরের বুকে প্রোথিত করিয়াছিলেন_€আজও)তাহ। 
উচ্চশিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্ত ভারতে কৈবর্তজাতির সমর- 
নৈপুণ্য ও(কবর্তপতি দিবেবাকেব অসামান্য বাহুবলেব পরিচয় 
দিতেছে 1) 

(দিবেবাকেব মৃত্যুব পরব, তাহার সুযোগ্য ভ্রাতুস্পুক্র ভীম 
উত্তরবঙ্গের বাজসিংহাসনে মারোহণ কবিলেন)। (ধাজ্যরষ্ট, 
বাজধানী হইতে বিতাভিত ভ্রাতৃদ্ষ__রামপাঁল ও শৃবপাল্ল)নান। 
স্থানে পলাইযা পলাইয়া বেড়াইয়া, ভ্রবশেষে পদ্মা-ভাগীগীর 
মধ্যস্থিত “ব'-ঘ্বীপে কোনমতে নিজেদের পৈতৃক রাজ্যাধিকার 
লাভ করিলেন। শুবপাল কয়েকদিন মাত্র সিংহানে উপবেশন 
করিয়াছিলেন ; তাহার স্বৃহ্যুব পর রামপাল ভ্রাতার পরিত্যক্ত 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ।)রামপাল রাজ হইয়া, পিতৃব্যের 
মত ছজ্জপ বীর ভীমের হস্ত হইতে বরেন্দ্রভুমির উদ্ধার সাধন 
করা অসম্ভব মনে করিয়া! অত্যন্ত হতাশ হইয়া, পড়িলেন। 
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কিন্ূপে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবেন, পুজর রাজ্যপাল ও 
অমাত্যগণের সহিত তিনি সদাসর্বদাঁ এই আলোচনা! করিতে 
লাগিলেন । মহাীপালের ব্বেচ্ছাচারিতা ও কুশাসনে সামস্তগণ 
বিমুখ হইয়া ছিলেন। রামপাল বুঝিলেন, ইহাদের সাহায্য 
ব্যতীত পালবংশের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করা যাইবে না। 
তাই তিনি সামন্তগণের নিকটে উপস্থিত হুইয়। তৎকালীন 
রাজনৈতিক অবস্থ। তীাহার্দিগকে বুঝাইয়া বলিলেন এবং 
কৈবর্জাতির প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবাব জন্য তাহাকে 
সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন । (বোমপালের মনোরম 
ব্যবহারে সামস্তগণ অতিশয় শ্রীত হইলেন এবং তাহার পিতৃভূমি 
উদ্ধাবার্থ সাহায্য কন্বিতে স্বীকৃত হইলেন। পুর্ণ উদ্যমে 
রামপাল সৈম্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। পদাতিক, অশ্ব ও 
গজারোহী বন্থু সৈন্য সংগৃহীত হইল 9) রামপাল তাহাদেব 
পারিশ্রমিক-ন্ববপ নদীতীরস্থ বহু জমী ও প্রচুর অর্থ প্রদান 
করিলেন । 

সৈশ্থসংগ্রহ শেষ হইলে, কৈবর্তরাজের শক্তি পরীক্ষার জন্য 
রামপালদেব তাহার মাতুলপুভ্র রাষ্ট্রকূটবংশীর শিবরাজদেবের 
নেতৃত্বে ভীমের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন । 
সৈম্তগণ গঙ্গা পার হইয়া ভীমের রাজ্যে গমন করিল 1 
তাহারা ভীমের অধিকৃত গ্রামগুলি একের পর এক আক্রমণ 
করিতে লাগিল । কিন্তু শিবরাজদেব কোন ব্রাহ্মণের সম্পত্তিতে 
হস্তক্ষেপ করিলেন না। এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই 


বঙ্গের বীর-সম্তান ২৭ 


ভীমকর্তৃক প্রবল বাধাপ্রাপ্ত হইয়া শিবরাজদেব স্বরাজ্যে 
ফিরিয়া গেলেন।) বাজধানীতে আসিবা শিবরাজ রাম- 
পালকে বলিলেন যে, তাহাব পিতৃভূমি শত্রুমুক্ত হইয়াছে । 
রামপাল অবিলম্বেই বুঝিলেন যে, সামান্ক কয়েকখানি গ্রাম 
আক্রমণে ভীমের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই এবং তিনি তাহার 
অধিকাবে দৃটভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। তখন রামপাল 
তাহাৰ “জনকভূ” বরেক্দ্রী-অধিকাঁবেক জন্য বিপুল আয়োজন 
কবিতে লাগিলেন । 

ভীমেব সমস্ত শক্তি চর্ণ কবিয়া! গৌড়বাজেব বংশধরকে 
তাহার ন্তাষ্য অধিকাবে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিবাব জন্য, অগণিত 
মিত্র নরপতি ও সামন্তগণ বানপালেব সাহ্াব্যার্থ অগ্রসর 
হইলেন । মগধ, উভিষ্যা, মেদিনীপুব, মানভূম প্রভৃতি স্থান 
হইতে নরপতিগণ সসৈন্যে রামপালেৰ বাজধানীতে উপস্থিত 
হইলেন । তাবপ্র এই সন্ফিলিত-বাহিনী “নৌকামেলক' বা 
নৌসেতু দ্বার ভাগীরথী পাব হইয়া ভীমের রাজ্যে উপস্থিত 
হইল। 

(কবর্তরাজ ভীম, শিবরাজের প্রত্যাবস্থানেৰ পর হইতেই, 
ভীষণ বুদ্ধ নিকটবস্তী মনে করিয়া তাহার অধিকৃত প্রদেশ 
সুরক্ষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । বৃহিঃশত্রর আক্রমণ 
হইতে প্রজাপুঞ্জের রক্ষা, জলপ্লাবন হইতে হুর্গমূল ও রাজধানী 
রক্ষা ও সাধারণের গমনাগমনের স্থবিধার জন্ত, তিনি রাজ্যের 
পশ্চিম ১সীম! হইতে উত্তর সীমা পর্যন্ত এক বিশাল স্বন্ময় 


২৮ বঙ্গের বীর-সম্তভান 


প্রাচীর নিম্মাণ করিলেন। আজিও সেই সমুন্নত প্রাচীরের 
ংসাবশেষ “ভীমের জাঙ্গাল” নামে উত্তরবঙ্গে পরিচিত। 

ত্র ও সামন্ত-চক্রসহ রামপাঁলকে বরেন্দ্রভুমিতে পদার্পণ 
করিতে দেখিয়া ভীম কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, কৈবর্তসেনা- 
দলের সহিত ক্ষিপ্রবেগে তাহার আগমন প্রতিরোধ করিলেন । 
ববেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ভীমের সহিত রামপালের এক 
ভীষণ যুদ্ধ হইল । ২ ভীমেব বিক্রুমে বিপক্ষের বাজগণ বিস্মিত 
ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; রামপালের হৃদয় বারে বারে 
কীপিয়া উঠিতে লাগিল । (তুলনায় কৈবর্তরাজের সৈন্য 
অপেক্ষা পালরাজেব সৈন্যসংখ্যা দশগুণ অধিক হইলেও, 
ভীমের প্রচণ্ড আক্রমণে এক এক বাব তাহার! হুটিয়া যাইতে 
লাগিল )) এক মদমন্ত বগকুঞ্জরে আরোহণ কবিয়া, বিশাল 
বর্শা হস্তে দৈত্যরাজ বৃত্তের মত ভীম, ভৈববহুন্ুস্কারে শক্র- 
সৈন্যের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন কবিতে 
লাগিলেন। (ভীমের হস্তে পালবাজেব বহু সৈম্ বিনষ্ট হইতে 
লাগিল। স্ৃর্য্যোদয় হইতে অপরাহু পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চলিল ] 
বামপালের সৈন্তের স্ংখ্যাধিক্যবশতঃ প্রায় অদ্ধেক সৈন্য 
নিহত হইলেও তাহারা সমানভাবেই যুদ্ধ করিতে লাগিল। 
এদিকে ভীমের সেনাদলের সংখ্য। ক্রমে ক্রমে হাঁস পাইতে 
লাগিল।) যুদ্ধক্ষেত্রের প্রায় সর্বত্রই সৈম্যদিগকে উৎসাহিত 
করিয়া যুদ্ধ করার, (বণ-শ্রমে তীবণ ক্রান্ত) হইয়া» অবসন্পদেহে 
কৈবর্তপতি ভীম (কিছুকালের জন্য হস্তীর উপর মুচ্ছিত) হইয়া 


বঙ্গের বীরস্সন্তান ২৯ 


পড়িলেন। রামপালের সৈম্যগণ, এই মহাস্থযোগে পঙ্গপালের 
মত চারিদিক হইতে ছুঁটিয়া আসিয়া আহত, কম্পমান ,হস্ত্ীব 
পৃ্টদেশ হইতে লুপ্তচেতন্( কৈবর্ভরাজকে নামাইধা লইয়া্টশিবিরে 
প্রস্থান করিল। মৃচ্ছান্তে চোখ নেলিয়া ভীম দেখিলেন-__ 
তিনি শক্রশিবিরে বন্দী) (ভীমের বন্দী হওযার সংবাদ) 
বিছ্যৎ-বেগে তাহার সৈম্তদলেব মধ্যে প্রচাবিত হইয়া গেল। 
(ভষচকিত সৈম্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া! চাঁবিদিকে পলায়ন করিতে 
লাগল, পালবাজের সৈম্ভগণ বিজয়োল্লাসে ভীমের পলায়ন- 
পর সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন কবিয়া হাহাদিগকে দূরে তাড়াইয়া 
দিল। (বিতরপাল নামে রামপালে এক উচ্চ বাজকন্মচাবীব 
তত্বাবধানে ভীম কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন । ভীমের প্পরিয়- 
বন্ধু ও সেনাপতি হরি শেৰ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া! ছত্রভঙ্গ সৈম্- 
গণেব সহিত যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন |) তিনি 
সৈন্যদেব সাহত পুনশ্রিলিত হইযা, উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় 
তাহাদিগকে উ্তিজিত করিলেন এখং বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণকে 
একহ কবিয়! পুনবায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । (হেবি অসামান্য 
বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ) যুদ্ধ কবিলেও মুষ্টিমেষ সৈম্য লইয়া 
বেশীক্ষণ টিকিতে পারিলেন না । (ুদ্ধ কবিতে করিতে শত্র- 
ব্যুন্তেব মধ্যে প্রবেশ করিলে, রামপালের পুক্র রাজ্যপাল 
বছ সৈম্ত সহ একযোগে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী 
করিলেন) (ভীম ও হরি বন্দী হুইলে রামপাল ভীমের 
রাজধানী ডমর নগর ধ্বংস করিলেন এবং রণছূর্মদ কৈবর্ত- 


২৩০ বঙ্গের বীর-সম্তান 
'স্নোগণকে স্বীয় সৈম্তদলে গ্রহণ করিলেন ) বঙ্গে কৈবর্ত- 
বিজ্রোহের অবসান হইল ॥ বঙ্গের কৈবর্তজাতির শৌধ্যবহি 
একবার কয়েক বৎসরের জন্য শতম্ুষ্যের মত জ্বলিয়া উঠিয়া 
আবার চিরতরে নির্ববাপিত হইল । কিছুদিন পরে তাত্র- 
শাসনের কবি লিখিলেন, “রামচন্দ্র যেমন অণব লজ্ঘন 
করিয়া বরাবণবধাস্তে জনকনন্দিনীকে লাভ করিয়াছিলেন, 
রামপালদেবও সেইবূপ হুদ্ধার্ণৰ সমুস্তীর্ণ হইয়া, ভীমনামক 
ক্ষৌণীনায়কের বধসাধন করিয়া জনকভূমি লাভে ত্রিজগতে 
শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় আত্মঘশ বিস্তৃত করিয়াছিলেন 1” 

€এক শোচনীর দৃশ্টে ভীমেব জীবননাট্যের যবনিকাপাত 
হইল। ধুক্তিমানের ন্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদকারী, নিগৃহীত 
জাতিব কন্মবীর, কৈবর্তকুলতিলক, মহাবীর ভীম ও তাহার 
প্রিন্স হবির উক্রক্তে বধ্যভূমি প্লাবিত হুইল 1) একদিন 
পাঞ্চালহুহিতা ভ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় জাতিবিশ্শেষের জন্মগত 
অধিকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক মহাবীর 
বলিয়াছিলেন,__“দৈবায়ন্তং কুলে জন্ম মমায়ন্তং হি পৌরুষং 
তারপর বহুযুগ পরে, এ কথারই মৌন পুনরুক্তি করিয়া, 
আভিজাত্যহীন আর এক বীর, বাংলার ইতিহাসের এক 
কুয়াসাচ্ছন্স, অখ্যাত অধ্যায়ে, নীরবে পৃথিবী হইতে চলিয়! 
গেলেন ! 


সহমত নলঙ্্রীলেন 
মহারাজ লম্ষ্মণসেন 


সপ্তদশ অশ্বারোহীব বঙ্গবিজ্ঞয় যে বিশ্বাস +রে, সে কুলাঙ্গার । 
- ব্চিশচত্র 
বাংলার চিবনবীন প্রাণেব মূর্ত প্রকাশ, বাঙ্গালীর জাতী 
প্রতিভার সমস্ত বিশেবত্বমপ্ডিত, (মহাবীর লল্গ্পণসেনদেব দ্বাদশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি ব্রাহ্ধণ, বৈদ্ক ও কায়স্থ সমাজে কৌলীন্তপ্রথাব অষ্টা 
মহাবাজ বল্লালসেনেব পুজ)ও “চালুক্যকুলেন্দুলেখাঃ ভ্রীমতী 

বামদেবী তাহার মাত! 

লক্গ্ণসেন বাল্যকালে অন্যান্ত বিদ্যার সহিত সামরিক বিদ্যা 
অতি যত্বের সহিত অভ্যাস কবিয়াছিলেন। সি পদার্পণ 
কবিলে তাহাব ক্ষীণ দেহখানি পূর্ণাবয়ব হইয়া! উঠিল); কৈশোরের 
ন্িগ্ধ লাবণেঠব মধ্য হইতে বীধ্যদীপ্ত এক যৌবনমুণ্তি বাহির 
হইয়া আসিল, (ভুজদ্বয় হস্তিশুণ্ডের মৃত বিশাল এবং বক্ষ-স্থল 
শিলাখণ্ডেব মত কঠিন ও প্রশস্ত হইল ক্রমে তাহার অব্যর্থ 
শরসন্ধান ও ধন্থুবিগ্তাপারদশিতার বশোগানে চারিদিক মুখর 
হইয়! উঠিল । এই তরুণ যৌবনেই তাহার আকর্ণবিস্তুত বৃহৎ 
ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত তীরের ভীবণতায় শক্রবক্ষ কম্পিত হইয়! 
উঠিত ; মুগয়ায় বাহির হইলে, তাহার সাঁড়া পাওয়া মাত্র মদমন্ত 
হস্তীশুলি প্রাণভয়ে দূরে পলায়ন করিত । কিন্তু, তাহার যৌবন- 
দীপ্তিমণ্ডিত, গর্বেবান্নত বীবমৃন্তির মধ্যে কলাবি ও ভাবুকের 
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এমন এক আনন্দোচ্ছল সৌকুমার্য্য ছিল যে, যুবকের ভীম-কান্ত 
দেহ-সৌন্দর্ধ্য দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত । 

(যৌবনে লঙ্্পরণসেন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন 1) তাহার 
পিতামহ বিজয়সেনদেব একবার কলিঙ্গপতি অনস্তবন্মা চোড়গঙ্ষ- 
দেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই অবধি কলিঙ্গ বঙ্গের 
নিকট নতমস্তক ছিল । (লম্্রণসেনের বাজন্বের প্রথমেই কলিঙ্গ- 
রাজ বিদ্রোহী হইয়। তাহাব প্রতিকূলাচরণ কবিতে লাগিলেন । 
জ্বলন্ত পাবকের মত তেজন্বী যুবক, প্রদীপ্ত উৎসাহে, কলিঙগ- 
রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন । লক্ষ্পণসেনের বিক্রুমে 
কলিঙ্গদেশ থবথর কাপিয়া উঠিল । কলিঙ্গবাজ পরাজিত হইয়া! 
বঙ্গেশ্বরের বশ্ুতা স্বীকার করিলেন 1) কলিঙ্গরমণীগণ অপূর্বব- 
যৌবনশ্রীমপ্ডিত তরুণ বীরকে গ্রীতিপ্রসন্নদৃষ্টি ছারা অভিনন্দিত 
করিল। (কলিঙ্গবিজয়ের কিছুদিন পরে, কানবপরাজ বঙ্গেশ্বরের 
অধীনতাপাশ ছিন্ন করিলেন। মহারাজ লল্সমণসেন বনু সৈম্য- 
সামন্ত সহ বিপুল বিক্রমে কামবূপ আক্রমণ করিলেন । তীহার 
প্রচণ্ড আক্রমণ কামরূপরাজ সহা করিতে পারিলেন না! যুদ্ধে 
সম্পুর্ণরপে পরাজিত হইয়া! কামরূপাধিপতি অবনতশীর্ষে 
বঙ্গেশ্বরের অধীনত স্বীকার করি 

“বিক্রমবশীক্কতকাম রূপ” (ীবাগ্রগপ্য লন্মনণসেনের হাদয়ে 
দেশজয়ের এক ছুনিবার আকাভক্ষা জাগিল্) (তিনি হিন্দুর 
পুণ্যতীর্ঘ বারাণসীধাম বাংলার রাঁজশাসনেব অধীনে আনিবার 
জন্য উত্তরাপথে জন্যাত্রা করিলেন। ভীবণ যুদ্ধে কাশীরাজকে 
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পরাভূত করিয়া! তিনি কাশীধামে বাঙ্গালীর প্রাধান্য স্থাপন 
কবিলেন ) 

(তারপব, লক্ষ্রণসেন রণোল্লাসে মাতিয়! দেশের পর দেশ জয় 
কবিতে লাগিলেন) বঙ্গেশ্বরের সমরজযস্তন্ত দক্ষিণ সমুপ্রের 
তীরভূমে শ্্রীক্ষেত্রে, অসি-বরুণাব সঙ্গমস্থলে বাবাণসীতে এবং 
ত্রিবেণীর তীরে প্রয়াগে, যজ্ঞধপেব সহিত একত্র “প্রোথিত হইয়া 
বাংলার জয়গান ও বাঙ্গালীন বাহুবীধ্যের প্রশংসাবাণী চাবিদ্দিকে 
ঘোবষণ। করিতে লাগিল 19 

(লস্মণসেনদেব বনু মূল্যবান গুণে বিভুষিত ছিলেন। বনু 
শান্দে তাহার অসাধাবণ পাগ্ডিত্য ছিল। তাহাব রাজসভা 
জয়দেব, হলাযুধ প্রভৃতি বহু কবি ও পণ্ডিতে সববদ পুর্ণ থাকিত 
এবং রাজকাধ্যের অবসবে চিত্তবিনোদনের জন্য, তিনি কৰি ও 
পণ্ডিতদের সহিত কাব্য ও শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপূত থাকিতেন। 
বহুসমরবিজধ্বী, ছুদ্ধর্ব বোদ্ধার হৃদয কাব্য-সবস্বতীব কোমল- 
পদস্পর্শে সরস ও চিববসন্তুপ্রীমপ্ডিত ছিল। তাহাব মত বসঙ্ঞ, 
গুণগ্রাহ্থী, বিছ্যোতসাহী ও জদরবান রাজা খুব কমই বঙ্গের 
সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। দৈহিক শক্ত ও মানসিক 
উৎকর্ষের, বীবন্ধব ও কাব্যানুরাগেব, রাজ্সভায় আন্ত্রের ঝন্ঝন! ও 
সাহিত্যেব মধুর আলাপের একত্র সমাবেশ হওয়ায়, তাহাকে 
বঙ্গের বিক্রমাদিত্য আখ্যায় অভিহিত কর। যাইতে পাবে ০) 

লক্ষ্পণমেনের যুগ বাংলাব এক গৌববময় যুগ । বাঙ্গালীর 
সর্বতোমুখী প্রতিভার এমন অপূর্ব স্কুরণ আর কোন যুগে 
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হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কাব্যে, কলাবিষ্ঠায়, সঙ্গীতে, 
ভাস্কর্য বাহুবলে, বাঙ্গালী তখন উন্নতির উচ্চ শিখরে আসীন) 
বৈষণবকবি জয়দেবের কোমল-কান্ত-পদাবলীর কলগুঞ্জনে সারা- 
বাংলা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল_? ধোয়ীর সুমধুর কলতানে ও 
গোবদ্ানাচার্য্যের, আধ্যাসপ্তশ তীর অপুর্ব পদলালিত্যে গৌড়জন 
মুগ্ধ হইয়াছিল /(স্বকবি উমাপতিধরের প্রশস্তিলিপিতে বাঙ্গালীর 
বীরকীত্তি ও বিজয়কাহির্নী দেশে দেশে ঘোষিত হইয়াছিল” 
সভাপগ্ডিত পুরুষোত্তমের “ভাষাবৃক্তি”, হলায়ুধের 'ব্রা্মাণসর্ববন্য' 
ও “মৎস্যসূক্ত' বাঙ্গালীর বিগ্তাবত্তা ও শাস্ত্রজ্ঞানেব বার্থা দিকে 
দিকে প্রচাব কবিয্বাছিল /বোঙ্গালী যোদ্ধার বীবন্বে আধ্যাবর্ত 
কম্পিত হইয়া! উঠিয়াছিল। কলাবসিক রাজার উৎসাহে গৌড়ীয় 
ভাক্কবশিল্প চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল ।' 

ভারে রাজ্যাভিষেকেব সময় তীহাব নামানুসারে 
ঘে অন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ভারতের বিভিন্ন অংশে বহুদিন 
পর্যন্ত তাহ! প্রচলিত ছিল এবং এখনও বাংলার বাহিরে কোন 
কোন স্থানে তাহার প্রচলন দেখা যায়।) বাংলার বিগত 
গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিচিহ্ন আজও প্রাণে অপূর্বব আনন্দের সঞ্চার 
করে। হায়! ইতিহাসবিমুখ বাঙ্গালীজাতি মীন্হাঙ্জের 
রূপকথায় ভুলিয়া এই আদর্শ বাঙ্গালী বীবের মস্তকে ভীরুতার 
কী নিদারুণ কলঙ্ক চাপাইয়া দিয়াছে ! 


চে বির 


রাজা গণেশ 


" খ্ব্রীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তরবঙ্গে ভাতুড়িয়া 
পরগণায় রাজা গুণেশনারাযণ ভাছুড়ী নামে একজন প্রবল- 
প্রতাঁপশালী জমীদার ছিলেন । সমৃদ্ধিশালিনী সপ্তহর্গা নগবী 
তাহার রাজধানী ছিল । বাংলায় তখন ইলিয়াশসাহ্ী বংশের 
আমল । গণেশনাবায়ণ কিছুদিন নবাবসবকাবে উচ্চ কন্ধমচারীব 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ; পরে, সে কাধ্য ত্যাগ কবিয়া জমীদাবীব 
শাসনভাব নিজহস্তে গ্রহণ কবিয়াছিলেন এবং আহার স্থশাসন ও 
উন্নতিকার্য্যে সমস্ত মনোযোগ ও শক্তি নিষোগ করিয়াছিলেন । 
বাংলার তদানীন্তন রাজশক্তি বিশেষ প্রবল না হওয়ায়, অনেক 
পবাক্রাস্ত জমীদার নামমাত্র বঙ্গেশ্বরেব অধীন্তা স্বীকার কবিয়া 
স্বে্ছামত নিজ নিজ অধিকৃত দেশ শাসন করিতেছিলেন । 
, গাণেশনাবায্পণ জমীদারীব ভার গ্রহণ করিয়া দেশের অবস্থা ও 
রাজশক্তিব ছুর্ববলত। লক্ষ্য করিলেন এবং এক স্বাধীন হিন্দ্ুবাজ্য 
স্থাপনের আশা ও আদর্শকে মনে-মনে পোষণ করিতে 
লাগিলেন । 

সপ্তহ্্গার এক জনবিরল প্রান্তে একটি বিষু্মন্দির ছিল। 
একদিন জমীদারীর কাধে বেড়াইতে বেড়াইতে গণেশনারায়ণ 
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সেখানে উপস্থিত হুইলেন। তখন সন্ধা! হইয়া আসিয়াছে । 
তিনি সন্ধ্যা-আহিকের জন্ত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহের 
পদতলে বসিয়। উপাসনায় মন নিবিষ্ট করিলেন । ' সহসা সেই 
নিজ্জন সান্ধ্য-আকাশ মুখরিত করিয়া রম্ণীক্টের আর্তনাদ 
তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। গণেশনারায়ণ তাড়াতাড়ি বাহির 
হইয়া আসিয়! দেখিলেন- সম্মুখে আলুলার্িতকুম্তলা, অ্রস্তবসনা 
এক নারী ও তাহার পশ্চাতে ভীবণমৃত্তি ছইজন পুরুষ! বমনী 
কাপিতে কাপিতে আসিয়া গণেশের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। 
গণেশনারায়ণকে দেখিয়া পুরুষদ্ধয় তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। 
বমণীর সমস্ত পরিচয় শুনিন্বা তিনি বুঝিলেন যে, সে তাহ্থারই 
একজন নিরাশ্রয়৷ প্রজা এবং তাহাব প্রতি পাশবিক অত্যাচার 
করার অভিপ্রায়ে দন্থ্যবা! তাহাকে হবণ করিয়া লইয়! 
আসিয়াছে । গণেশনারায়ণ বমণীকে সঙ্গে করিয়া গুহে 
ফিরিলেন এবং আরও অনুসন্ধানে জানিলেন, যে, এই দস্থ্যদ্বয়ই 
উত্তববঙ্গের তদানীন্তন বিখ্যাত দস্থ্য রামঠাদ ও স্যামর্টাদ 
কয়েকদিন গণেশনারায়ণ মানসিক অশাস্তিতে কাটাইলেন । 
তিনি ত্রমাগতই ভাবিতে লাগিলেন, এই অসহায় নারীর 
জাঞ্কনাব জন্য তিনিই প্রকৃতপক্ষে দায়ী। তাহাঁরই জমীদারী- 
মধ্যে তিনি যদি ছুবৃত্তিকে শাস্তি দিতে না পাবেন, গৃহী তাহার 
ধনরত্ব লইয়া, নারী তাহার সম্ভ্রম লইয়! যা্দ নিবিবশ্ধে বাস 
করিতে না পারে, তবে কেনই বা তিনি তাহাদের নিকট কর 
গ্রহণ করেন এবং কেনই বা শাসক বলিয়া পরিচয় দেন ! 


বঙ্গের বীর-সম্তান ৩৭ 


অন্ুতাপের আগুনে পুডিয়! পড়িয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন-__- 
যেমন করিযাই হোক, এই ছব্দীন্ত দন্যুদ্ধ়কে দমন করিতেই 
হইবে । তিনি দেওযানকে নিকটে ডাকিয়া! বলিলেন, “রামা- 
শ্যামাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হুইবে ; আমাব জমীদারীর মধ্যে 
তাহাদের অত্যাচাব ক্রনাগতই বাড়িযা চলিয়াছে, প্রজাদের ধন-_ 
প্রাণ বিপন্ন, আপনি তাহাব একট! ব্যবস্থা করুন ।৮ দেওয়ানজী 
বলিলেন, “রামটাদ ও শ্যামর্টাদ বর্তমানে সাতোবের রাজা 
অবনীনাথের আন্ুগুীত। একে ত চলনবিলের স্বত্ব লয়! 
তাহার সহিত আমাদের বিবাদ চলিতেছে, ভাবপর বাম-শ্যামকে 
শান্তি দিতে হইলে অবনীনাথের সহিত যুদ্ধ অনিবাধ্য 1৮ 

গণেশনারায়ণ বলিলেন, “বিপদেব ভয়ে যে কর্তব্য অবহেল! 
করে, সে কাপুরুষ । অন্যায়ের যথাযোগ্য প্রতীকার করিতে 
হইবে । আপনি আজই অবনীনাথের নিকট রামা-শ্যামাকে 
অবিলম্বে আমার হস্তে সমর্পণ করিবাব জন্য অনুরোধ কবিয়া 
ফৃত পাঠান । তাহার অসম্মতিতে যুদ্ধ ঘোবণ। করিব ।” 

দেওয়ান নরসিংহের আহ্বানে এক দীর্ঘকায় নমশুড্র 
পদাতিক আসিয়া উপস্থিত হুইল । রাম্টাদ ও শ্যামটাদকে 
অবিলম্বে সনর্পণ করিবার জন্য পত্র দিয়! তাহাকে অবনীনাঁথের 
নিকট প্রেরণ কবা হুইল । পত্রে ইহাও লেখা হইল যে, বদি 
তাহাদের শাস্তিভোগের জন্য শীঘ্র সপ্তহর্গায় না পাঠান হয়, 
তবে সাতোর রাজ্য আক্রমণ কবিয়া বলপুর্বক তাহাদের ধরিয়া 
আন! হইবে । 


৩৮ বঙ্গের বীর-সম্ত'ন 


রামচাদ ও শ্যামচাদ তখনকার উত্তরবঙ্গেব বিখ্যাত 
দন্থাসর্দার । তাহাদের অত্যাচারে অর্দ-বঙ্গ কম্পিত হইত । 
রমণীগণ তাহাদের নাম শুনিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত, 
শিশুর ছুরস্তপন। ছাডিয়া মায়ের বুকে লুকাইয়া চোখ বুজিয়া 
থাকিত,__ তাহাদের অমানুষিক দৌরাস্ম্যের কাহিনীতে লোকের 
ভয়বিকল হাদয় ছুরুছরু কাপিয়া উঠিত। 

'অবনীনাথ পত্র পাইয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। 
তিনি পত্রের উত্তর দিলেন-_-“রামচাদ ও শ্যামর্চাদ আমার 
প্রজা বটে, কিন্তু আপনার অনুবোধে আমি তাহাদেব উপর 
হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্্ত নই । তাহাবা চোরেব মত কোন 
কাধ্য করে নাবীরের মত লুণ্ঠন করে। আপনার যদি 
শক্তি থাকে, তবে তাহাদেব বাধা দিতে পাবেন । অধিকন্তু, 
চলনবিলের নিকটবর্তী স্থানসমূহ লুষ্টন কবিবাব অবাধ 
অধিকার আমি তাহাদের দিয়াছি, কাবণ এ সমস্ত স্থান 
আমাব জমীদারীর অন্তভূর্তি বলিয়! মনে কবি ।” 

গণেশনারায়ণ অবনীনাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র করিবেন, 
ভাহার রাজ্যে এক বিপুল উন্মাদনার ক্োত বহিয়া গেল । 
চারিদিকে সাজ সাঁজ রব। পুর্ণ উদ্যমে সৈন্াসংগ্রহ চলিতে 
লাগিল । লাঠিয়াল, বর্শাধারী, তরবারিধারী প্রভৃতি দলে 
দলে আসিয়া! সপ্রহ্র্গায় ভিড় জমাইতে লাগিল । গণেশ- 
নারায়ণ ভাবিয্বাছিলেন, বাংলার সমস্ত বিচ্ছিন্ন হিন্দ্ুশক্তিকে 
একত্র করিয়া তিনি গৌড় আক্রমণ করিবেন ও এক স্বাধীন 





ঈশা খাব কামান 


বঙ্গেব বীব-সস্তান ৩৯ 


হিন্লুরাজোব প্রতিষ্ঠা কবিবেন। কিন্তু, বিধাতার কোন 
এক অজ্ঞাত নিয়ন্ত্রনে আজ তাহাকে এক প্রতিবেশী হিন্দ্ব 
জনীদাবেব সহিত যুদ্ধে লিশ্ত হইতে হইতেছে! ইহার 
প্রতীকারেব আব উপায়ও ত দেখা যাব ন।। এই ছান্দান্ত 
দন্ুযুদ্ধয়ে অত্যাচাবে দেশ উতসন্ন যাইতে ব:সয়াছে ; 
অবনীনাথ তাহাদেব দন্থ্যবৃপ্জি দনন কবিবাব ভাব স্বহস্তেও 
গ্রহণ কবিতে পাবিতেন, কিন্তু তাহ না কবিষ়া। ঠৈনি দম্যদেখ 
পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । সর্বোপরি, এই সম্পর্কে তিনি 
ভান্ুড়ীবংশেব এতদিনে অধিকৃত চলনবিলেব অংশবিশেষ ও 
কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মসাৎ কবিতে উদ্যত 
হইযাছেন । গণেশনারায়ণ, হৃষ্টদমনেৰ জন্য অনিচ্ভাসত্বেও 
স্যায়যুদ্ধে অগ্রীপব হইলেন |. 

সৈম্তসংহাহ শেষ হইলে, উপযুক্ত সমষে, গণেশনাবাবণ 
প্রবলবিক্রমে সাতোব আক্রমণ কবধিলেন। তুমুল যুদ্ধ 
হইল । গণেশনাবায়ণেব সৈন্ভগনেব শিক্ষা ও তাহাব 
যুদ্ধকৌশলেব নিকট অবনীনাথেব সৈম্থদল শীঘ্বঈ বিপধাস্ত 
ও ছত্রশুঙ্গ হইয়। পড়িল । বামচাদ ও শ্যানচ্াদ আবনীনাথেব 
পক্ষাবলম্বন কবিয়া ভীমবিক্রমে যুদ্ধ কবিতে লাগিল। 
ঘোরতন যুদ্ধের পর বিজয়লন্্লী গণেশেব প্রতি প্রসন্না হইলেন । 
অবনীনাথের কুলপুবোহিত কালীকিশোব আচাধ্যের মধ্যস্থতায় 
ও অনুরোধে সন্ধি হইল। গৃহবিবাদে নিজেদেবই ব্লক্ষয় হয 


মনে করিয়া গণেশনারায়ণ চিরদিনই এইরূপ যুদ্ধে বীতস্পু 
৪ 


৪৩ বঙ্গের বীব-সম্ভান 


ছিলেন। তাহার একমাত্র চিন্তাকি করিয়া অধীনতাশৃঙ্খল 
ছিন্ন করিবেন, কি করিয়া গৌড়ের অনুপযুক্ত নবাবকে তাহার 
শক্তি ও বাহুবলেব পরিচয় দিবেন । এই অসমসাহসিক 
কাধ্যেব জন্য অবনীনাথের সাহায্য তাহাব পক্ষে মহামূল্যবান 
মনে করিয়া» তিনি তাহার সহিত বন্ধুত্বশ্ত্রে আবদ্ধ হইলেন । 
তাহাদের বন্ধুত্ব চিবস্থায়ী করিবাব জন্য গণেশনাবায়ণ, তাহাব 
পু যনারায়ণেব সহিত অবনীনাথেব কন্ঠাব বিবাহ দিলেন। 
অবনীনাথ ও গণেশনারায়ণ উভয়েই বরবধূকে তাহাদেক 
প্রতোকের চলনবিলেৰ অংশ যৌতুকস্বরূপ দান করিলেন। 
বামচাদ ও শ্যামটাদ দন্যবৃত্তি পবিত্যাগ করিয়া অবনীনাথের 
সৈন্যবিভাগে কার্ধ্য করিতে লাগিল ॥ উভষেই পূর্ব মনোমালিন্য 
বিস্মৃত হইয়া পরম সৌহাদ্দ্যে বাস করিতে লাগিলেন । 
তখন বিলসপবাধণ, অত্যাচাী দ্বিতীব সাননুদ্ধিন বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা আজিমকে বাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া গৌডেব 
সিংহাসনে আবোহুণ কবিয়াছেন । ' আজিম সামস্থদ্দিনের উপর 
প্রতিশোধ লইবার জন্য বহু স্থানে থুরিয়া বেড়া ইলেন, কিন্তু 
কোথা কৃতকাধ্য হইতে না পারিয়া, অবশেষে গণেশেব 
শরণাপন্ন হইলেন। গণেশ দেখিলেন যে আজিম একদল সৈন্য 
ংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত অর্থ ও নেতৃত্বাভাবে 
রানার সংকল্পকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করাইতে পাঁরিতেছেন 
না। মন্ত্রণাকক্ষের নিভৃত আলোচনার মধ্য হইতে অদূর 
ভবিষ্যতের একখানি উজ্জ্বল দৃশ্যপট অলক্ষ্যে গণেশনারায়ণের 


বঙ্গের বীর-সম্ভান ৪৯ 


মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। কে যেন বাববার তাহার মনের 
মাঝে বলিতে লাগিল- এ স্থুযোগ ত্যাগ কবা উচিত নয়, এই 
স্ুযোগই তাহাব সৌভাগান্ুর্যোদয়েব প্রথম বার্তা বহুন করিয! 
আনিবে। গণেশ ন্বাধীনতা ঘোষণা করিবাৰ জন্য বহুদিন 
হইতে ধীবে ধীবে আরোজন করিতে ছিলেন, কিন্তু এত শ্রীস্ 
বঙ্গেশ্ববেব বিপক্ষাচবণ কবিতে তাহাব মনে একটা প্রবল ছিধা 
উপস্থিত হইল । অপরিণত সময়ে কাধ্যে হস্তক্ষেপ কবিলে 
বিপবীত ফল ফলিষ হৃযত তাহাব সমপ্ত আশাব সমাধি বচিত 
হইবে, এই মনে করিযা তিনি বহুক্ষণ নীববে চিন্তা করিলেন । 
শেষে সেই হৃতরাজ্য, বিপন্ন মুসলমান যুবকেব সর্নিবনন্ধ 
অন্ুবোধ, তাহাব অশ্রসজল, কাতর আবেদন গণেশনাবাধণকে 
বিচলিত করিল; সর্সেবাপবি হৃদয়েব নিভ়ৃততল হইতে উখ্িত 
অভয়বানী তাহার দেহ-মনে নলখলেব সঞ্চার করিল । গণেশ 
মনে মনে একবার তাহার উইদেবতাকে স্মবণ কবিয়া বলিলেন, 
*্বয়া হৃধীকেশ হদি-স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা কবোমি |” 
তারপব ভাবিলেন,_আশি হিন্দু- ত্রাণ । বিপন্নকে আশ্রয় 
দেওয়া আমাৰ ধন্ম। ইহাতে আমাব স্বার্থ কতখানি ক্ষুগ্ন 
হইবে বা আমি কতটুকু বিপদে পড়িব- ইহ] চিন্তা করা আমার 
উচিত নব। ভবিষ্যতের গর্ভে বাহা নিহিত আছে, তাহা 
হইবেই হইবে £ শরণাগতকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না । 
গণেশনারায়ণ সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আজিমকে 
আশ্বস্ত করিলেন। করূপে, কোন্‌ দিন গৌড় আক্রমণ করা 
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হইবে, তাহা স্থির করা হইল £ গণেশ সসৈন্তে কোথায়, কোন্‌ 
রাস্তা দিয়া শাহাজাদ! আজিমের সহিত মিলিত হইবেন, তাহাও 
নির্দিষ্ট হইল । 

আবার বিপুল উদ্যমে গণেশনারায়ণ সৈন্ত সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন । সুযোগ্য মন্ত্রী নরসিংহের চেষ্টায় বাংলার বহু স্থান 
হইতে দলে দলে সৈন্ত আসিয়। গণেশের পতাকাতলে সমবেত 
হইতে লাগিল । এবার তাহার বড় ভরসার স্থল অবনীনাথ £ 
তাহার নিকট, সমস্ত বিবরণ জানাইয়া, সৈম্যসাহায্য চাহছিলেন। 
অবনীনাথ বৈবাহিকের প্রার্থনামত অবিলম্বে রামঠাদ ও শ্যাম- 
টাদের নেতৃতব্বাধীনে বারহাজার সৈন্য পাঠালেন । উত্তববঙ্গ ও 
মধ্যবঙ্গের বিখ্যাত হিন্দুযোদ্ধবৃন্দ সকলেই গণেশেব সৈম্চদলে 
যোগ দিল। গণেশ সপ্তহ্র্গী রক্ষার্থ উপযুক্ত একদল সৈন্য 
নরসিংহেব তত্বাবধানে রাখিয়া, শুভদিনে, শ্রীবিষুম্মরণ করিয়া 
ভয়-সংশয়-সন্কুল, ছঃসাহসিক অভিযানে যাত্রা করিলেন । 

আজিম শাহ শগোৌড়ের অনতিদূরে শিবিব সংস্থাপন 
কবিয়াছিলেন। যেদ্দিন গণেশ ও তিনি প্রত্যুষে রাজধানী 
আক্রমণ কবিবেন বলিয়া ঠিক কবিষয়াছিলেন-_তাহার 
পূর্ববদিন গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, গৌডেশ্বর 
সামনুদ্দিন অগ্যই যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন এবং প্রায় 
দ্বিপ্রহর পধ্যন্ত তাহাদের শিবির আক্রমণ করিতে পারেন। 
আজিম প্রমাদ গণিলেন। তিনি গণেশের আগমন প্রতীক্ষা 
করিয়! বসিয়াছিলেন- গণেশের সাহায্য ছাড়া বাদশাহের 
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বিপুলবাহিনীর সম্মুখীন হওয়া তাহার ত পরাজয়ের নামান্তব 
মাত্র। আজিম কিংকর্তব্যবিমূড হুইয়া পভিলেন। দেখিতে 
দেখিতে অদূরেই গৌড়েশ্বরের সৈম্তগণেৰ কোলাহল শোনা 
গেল। শক্রকে অতি নিকটে দেখিয়া আজিম শাহেব 
ধমনীতে ধমনীতে বীর-বক্ত নাচিয়া উঠিল ; তিনি ভাবিলেন, 
ভীকুব মত পলায়ন না কবিয়া সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দেওয়াই 
ভাল। আজিমের মুগ্রিমেয় সৈন্ক প্রাণপণে যুদ্ধ কবিল, কিন্তু 
শত্রসৈন্যের সংখ্যাধিক্য বশতঃ শীঘ্রই তাহাবা ছত্রভঙ্গ হইয়! 
পলায়ন কবিল। আজিমও তাহাদের সহিত বণস্থল ত্যাগ 
কবিলেন। সামন্তন্দিন আজিমের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন । 
পরদিন গণেশনারায়ণ যথাসময়ে সসৈহ্যে উপস্থিত হইয়। 
শুনিলেন যে, অতর্চিত আক্রমণে আজিম পরাজিত হইয়া 
পলায়ন করিয়াছেন এবং সামন্তুদ্দিন তাহার অনুসবণ 
করিয়াছেন । এতদিন যে আশাব বহি তাহাব হাদয়ে 
ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল, এই সংবাদ শ্রবণে তাহা প্রবল 
আকার ধাবণ করিল। তিনি ভাবিলেন__গৌড় আক্রমণেব 
এই উপযুক্ত অবসর । তিনি অসীম সাহসে বুক বাঁধিলেন। 
আজ তাহার ভাগ্যপরীক্ষার উপযুক্ত সময় । এই উদ্দেশ্য বিফল 
হইলে, তাহার ষে কি পরিণাম হইবে _তাহাও মুহুর্তে তাহার 
মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। তবুও যাহার জন্য তিনি এতদিন 
প্রস্তত হইতেছেন, যে গৌড়-আক্রমণ তাহার দিনের চিন্তা, 
রাত্রির স্বপ্ন, যাহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি কত 
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বিনিদ্র রজনী উষ্ণ মস্তিষ্কে শয়নকক্ষে পদচারণা করিয়া 
কাটাইয়াছেন--সেই আশার সফলতার পক্ষে এমন সুযোগ 
ছাড়িতে তাহার মন কিছুতেই রাজী হইল না। তিনি ভাবিলেন 
__এই পরাধীন জীবন অপেক্ষা স্বৃত্যু ভাল ; এই দাসত্বেব 
কঠিন নিগড় বহন করা অপেক্ষা! যুদ্ধক্ষেত্রে চিরকালের মত 
শব্যাগ্রহণই শ্রেয় । কি কুক্ষণে মহারাজ লক্ষ্পণসেনের বংশধবগণ 
মুসলমানেব করে বাংলার সিংহাসন তুলিয়া দিয়াছিলেন, 
তারপর ছুই শতাব্দী চলিয়৷ গিয়াছে, কিন্তু হিন্দুজাগরণের 
আর কোন সাড়াই পাওয়া যাইতেছে না। বাংলায় কি 
হিন্তুর স্বাধীনতা-নুধ্য আব উদিত হইবে না? গণেশ- 
নারায়ণ ভাবিলেন, এ সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করা উচিত 
নয়। তিনি মনে-মনে তাহার ইষ্টদেব নাবাযণের পদপ্রাস্তে 
লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, “হে প্রভু, জানি ন! 
কেন আমার প্রাণে স্বাধীনতাব এই ছুর্দমনীয় আকাজক্ষা, 
পরাধীনতার এই তীব্র অনুভূতি জাগাইয়াছ ; জানি না, 
ইহাৰ পরিণাম কি! একদিন তুমি তোমার এক ভক্তের 
রথে সারথ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে চালিত করিয়াছিলে, 
আমি তোমার ভক্ত হইবার কোন স্পৰ্ধা বাঁখি না, __তবে 
এইটুকু জানি, এ সংসারে তুমিই আমার শেষ আশ্রয়স্থল । 
আজ এই দুর্বল মাঁনব-বাহিনীর অগ্রভাগে তোমার সেই 
নুদর্শনধারী মৃত্বি কল্পনা করিয়া আমি গৌড়াভিমুখে যাত্রা 
করিলাম ;__ ফলাফল তোমার উপর নির্ভর করিতেছে 1৮ 
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গণেশনাবায়ণ একেবারে সৈন্যদের মধ্যে আসিয়। 
তাহাদিগকে সন্বোধন করিযা বলিলেন, “ভাই-সব, আনি 
আজই, এই মুহুর্তেই গৌভ আক্রমণ কবিবাব জন্য গৌডেব 
দিকে অগ্রানর হইতে মনস্থ কবিযাছি । তোমাদেব বাঁছু- 
বলের উপব নির্ভর কবিয়াই আমি এ কাধ্যে প্রবৃত্ত 
হইতেছি। হিন্দু-স্বাধানতাব পুনরুদ্ধাবেব জন্ত আশা! কবি, 
তোমবা প্রাণ তুচ্ছ কবিয়া যুদ্ধ কবিবে। কর্তব্য সন্ঘুখে 
রাখিযা তুচ্ছ আবাম বীবের আকাজ্ক্ষিত নয়। যঁদও 
আমরা পৎ্শ্রমে ক্লান্ত, তবুও মুহন্ত বিলম্ব না কবিয়া। এখনই 
আমাদের অগ্রসব হওয়া! উচিত ।৮ 

গণেশেব উত্তেজনাময়ী বাণী বহুপথপর্যাটনক্লান্ত সৈনিক- 
গণেব দেহ-মনে বিহ্বাৎ-বেগে নববলেৰ সঞ্চাব কখিল। 
তাহার! বিশ্রামেব কথ। ভুলিয়া গিরা তখনই গৌড়া(ভমুখে 
রওষানা হইতে স্বীকৃত হইল । 

গণেশ ভীমবেগে গৌভ আক্রমণ কবিলেন। নগব প্রায় 
অরক্ষিত অবস্থায় ছিল , অধিকাংশ সৈন্য বাদশাহের সহিত 
আজিমের পশ্চাদ্ধাবন কবিয়াছে। যে সামান্য সেম্ক নগর 
রক্ষার্থ ছিল, তাহাব। প্রাণপণে বাধা দিল ; কিন্ত, শীঘ্রই 
পরাজিত হইয়া! কতক বন্দী হইল-__কতক নিহত হইল । 
গণেশ গৌড় অধিকার করিলেন । 

গিণেশনাবায়ণ গৌড় অধিকাব করিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়। 
থাকিতে পারিলেন না। অতি ভীষণ যুদ্ধ আসন্নপ্রায় মনে 


৪৬ বঙ্গের বীব-সম্তান 


করিয়া, তিনি নগর ও তৎপার্খবর্তী স্থান সমূহ সুরক্ষিত 
করিতে লাগিলেন। দেহে তাহার শত মত্তহস্তীব বল 
আসিল; প্রাণ এক জ্বলন্ত উৎসাহে পূর্ণ হইল। বিভিন্ন 
প্রবেশ-পথে সৈম্ভগণ দিবাবাত্র পাহারা দিতে লাগিল। 
বাদশাহের গতিবিধি লক্ষ্য কবিবার জন্য স্থকৌশলী গুপ্তচবগণ 
চারিদিকে প্রেরিত হইল । 

কিছুদুব আজিমেব পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, সামন্তুন্দিন এক 
খগ্ডযুদ্ধে আজিমকে বধ করিলেন। আজিম নিহত হইলে 
সামস্থদ্দিন গৌঁড়াভিমুখে ফিরিলেন । 

গৌড়ের নিকটে আসিয়। সামন্ুদ্দিন দেখিলেন__-এক 
অভিনব ব্যাপাব। বাঞ্জা গণেশনাবায়ণ বাজধানী অধিকার 
করিয়াছেন ; নগরেব বাহিরে বহুদূর পর্যন্ত সুবক্ষিত কর! 
হইয়াছে ॥ স্থানে স্থানে শিবির সমিবেশ কবা হইযাছে ১ 
তাহাব মধ্যে যুদ্ধসাজে সম্ভিত হিন্দুযোদ্ধগণ সচকিতভাবে 
অবস্থান কবিতেছে। সামস্থদ্দিন এই অসম্ভাবিত বিপদে 
হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন ; পরে ক্রোধে, ক্ষোভে ও নিবাশায় 
মরিয়া হইয়া গণেশকে আক্রমণ কখিলেন। গুপ্তচরের মুখে 
নবাবের আগমন-সংবাদ শুনিয়া গণেশ পুর্ব হইতেই প্রস্তুত 
ছিলেন; তিনিও তথ্ক্ষণা মুসলমানবাহিনীৰব আক্রমণ 
প্রতিরোধ করিলেন । 

হিন্দ্ু-মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ চলিল। রামটাদ ও শ্যামটাদ 
প্রাণ ভুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। গণেশনারায়ণ 


বঙ্গেব বীর-সম্তান ৪৭ 


অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধের সর্ববত্র ছুটিয়া বেড়াইয়া' প্রত্যেক সৈম্তাকে 
উৎসাহিত কবিতে লাগিলেন। বহুসময়ব্যাগী যুদ্ধে পৰ 
নবাবসৈন্তেব পবাজয় অনিবাধ্য জানিষ স্বযং সামস্ুদ্দিন 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি গণেশেব সাক্ষাৎ পাইয়া 
উন্মন্তেব মত তাহাকে আক্রমণ কবিলেন। গণেশ ক্ষিপ্রহস্তে 
সে আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সিংহবিক্রনে নবাবকে আক্রমণ 
কবিলেন। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই গণেশেব তববাবিব ভাবণ 
আঘাতে সামন্থদ্দিনেব ছিন্নমুণ্ড মাটিতে পডিষা গেল। 
নবাবেব মৃত্যুতে মুসলমান সৈম্গণ ছত্রভঙ্গ হইয়া! পলাবন 
করিল। গণেশনাবা়ণ যুদ্ধে সম্পূর্ণ ভাবে জয়লাভ কবিলেন । 
গণেশনাবায়ণ বাংলার রাজা হইবা সাত বৎসব রাজ 
করিয়াছিলেন। এই ন্ুবোগ্য হিন্দু রাজার বাজতে, আবাব 
বাংলার মন্দিরে মন্দিবে শঙ্খ-ঘণ্টাৰ শব্দ শোনা গেল ; আবাব 
দেবালফে দেবালয়ে নুত্তন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইল ; আাবাব গীত, 
উপনিবৎ ও শ্রীমন্ভাগবতেব আলোচনায় জাতিব জীবনে ধর্মের 
জোয়ার আসিল ; আবার সস্কতভাষার সুললেত শব্দ বর্ণে 
মধুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তীশাব ন্ৃবিজ্ত মন্ত্রী নরসিংহ 
নাড়িয়ালের উপযুক্ত রাজকাধ্য-পরিচালনে রাজ্যের প্রজাবৃন্রেব 
সবখশাস্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল । গণেশনারায়ণেব নিরপেক্ষ 
শাসনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিপুল সচ্চাৰ সংস্থাপিত 
হইয়াছিল। দেবালয়ের পার্থখে মস্ঞ্িদের উচ্চচুডা আকাশে 
শোভ1 প:ইত ; মন্দিরের দেবাঙ্চনার কাসরঘণ্টাধ্বনি মস্জিদের 


৪৮ বঙ্গের বীর-সম্ভান 


উপাসনারত মুসলমানেব কর্ণে প্রবেশ করিত। কিন্তু কোথাও 
কোন বিদ্বেষের ভাব বিন্দুমাত্রও লক্ষিত হইত না! নারী ও 
শিশুর প্রতি কোনবপ অন্যায় আচরণ ধন্ম ও মনুয্যনত্ববিগহিত-_ 
প্রকত হিন্দুবীরেব মত এই চিন্তা করিয়া, রাজা গণেশনারায়ণ, 
মৃত নবাবদিগের পবিবাববর্গেব জন্য এক স্বতন্থ প্রাসাদ নির্দিষ্ট 
করিয়। দিয়াছিলেন এবং তাহাদের ভবণপোবষণের জন্য রাঁজকোৰ 
হইতে মাসিক অর্থ সাহাধ্য কবিতেন । 

বহুদিন মুসলমানশাসনে অভ্যস্ত হুইয়া মুসলমানগণ 
ভাবিযাছিল যে, তাহার! ব্যতীত বাংলার মস্নদদে বসিবাব 
আব কেহই অধিকাবী নয়। মুসলমান আমীর ও ওমরা হগণ 
মনে মনে গণেশেব প্রতি বিদ্বেষভাৰ পোষণ করিত এবং 
তাহাদেব অনু গ্রহেই যে গণেশ রাজসিংহামনে প্রতিষ্ঠিত আছেন, 
সর্বদা এইবপ ভাব দেখাইত | কিন্তু গণেশ ছুর্ববলহস্তে রাজ- 
দণ্ড ধরেন নাই; এই অবস্থার প্রতীকাবেব জন্ত ভিনি কঠোর 
শাসনেব প্রবর্তন করিলেন । তিনি অযথা প্রশ্রয় প্রয়াসী মুসলমান 
ধর্মযাজক ও ওমবাহদিগকে ওদ্ধত্যের জন্য কঠোব রাজদণ্ডে 
দণ্ডিত কবিতে লাগিলেন। ওমবাহগণ পুচ্ছবিমন্দিত সর্পের 
মত বোষে ফুলিতে ফুলিতে গোপনে গণেশের উপর প্রতিশোধ 
লইতে উদ্যত হইল । নূর-কুতুবল-আলম নামক এক ফাঁকর 
তখন মুসলমানসমাজে বিশেষ প্রতিষ্টাপন্ন ছিলেন এবং বহু 
মুসলমান তাহাকে ধর্মগুরু বলিয়া অত্যন্ত সম্মান কবিত। 
ওমরাহগণ গণেশের বিরুদ্ধে গোপনে ভাহার সহিত বড়যন্ত্ 


বঙ্গে বীব-সম্তান ৪৯ 


আরম্ভ করিল। ফকির, গণেশের মুসলমান-বিদ্বেব ও 
অত্যাচারের মিথ্যা কাহিনী জৌনপুবের স্থুলতান ইব্রাহিম 
শাহেব নিকট স্বিস্তারে বর্ণনা কবিয়া, তাহাকে বাংল! 
আক্রমণের জন্য আহবান করিয়া আশিলেন । ইব্রাহিম বাংলায় 
আসিয়া! অকৃতকাধা হইয়া ফিরিরা গেলেন । তাহাৰ প্রত্যা- 
বর্তনের পব গণেশনাবার়ণ বড়যন্্কাবীদের কঠোব শাস্তিবিধান 
করিলেন । সমস্ত আন্দোলন অগ্নিতে জল-£সকেব মত মুহুর্তে 
নিবিযা গেল। 

যখন জৌনপুবেব স্থলতানেব সহিত গণেশনাবায়ণেব বিবাদ 
চলিতেছিল, তখন ১৭০৭ খুষ্টাব্ে, আরাকাঁনরাজ মেং স্নোয়ান, 
রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া, বাংলায় আসিয়। গণেশেব সাহায্য 
প্রার্থনা করেন । গৌড়েশ্বর গণেশনাবায়ণ অ'বলন্বে ত্রিশহাজার 
সৈন্ত তাহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন ; সেই বঙ্গবাহিনীর 
সাহায্যেই আরাকানরাজ হৃাতবাজ্য উদ্ধাৰ কবিলেন এবং কৃতজ্ঞ- 
হৃদয়ে বঙ্গেখরের সামন্তরূপে নিজেকে স্বীকার করিলেন । 

গণেশনারারণের শেবজীবন বড়ই অশ্ান্তিতে কাটিয়াছিল। 
তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাব বুকেব বক্ত দিয়া গড়া, 
বড় সাধের হিন্দুরাজত্ব তাহার মৃত্যুব পরই বিলীন হইয়! 
যাইবে । কিছুদিন হইতে তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন- পুক্র 
যছুনারার়ণ ম্বৃত নবাবেব আশমানতারা নামে এক সুন্দরী 
কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে বিবাহ 
করিবার জন্য যে যছ ন্বধশ্ম পব্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত 


৫৩ বঙ্গের বীর-সম্তান 


আছে এবং রাজসভার মুসলমান ওমরাহগণ যে গোপনে তাহার 
প্রবল বাসনার অনলে ইন্ধন যোগাইতেছে, একথাও গণেশ- 
নারায়ণের কর্ণে আসিয়া পৌছিয়াছিল। কেবল রূপোন্মত্ব 
যুবক, সিংহের মত পিতাকে ভয় করিয়া, তাহার ছৃদ্দমণীয় 
কামনার বেগবান অশ্বটিকে কোনমতে ধাবণ করিয়া রাখিতে- 
ছিল। এই ছুবিববহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ কবিতে করিতে, 
বাংলার গৌরব, বাংলার ব্রাহ্মণের গৌবব, গৌড়েশ্বর রাজ 
গণেশনারায়ণ ইহুলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । ছুইশত 
বসবেব ঘনীভূত-অন্ধকারের প্‌ হিন্দুৰ স্বাধীনতান্য একবার 
উদিত হইয়াছিল- আবার চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল । 


4 % বিসিক 


ঈশা খা মস্নদ আলী 


ষোড়শ শতাব্দীর শেবভাগে, দ্বাদশভৌমিকগণ বাংলার 
ইতিহাসের এক +গৌরবমন্র অধ্যায় উদনাটন কবিয়াছিলেন । 
বাংলার বিভিন্ন প্রদেশে, ধন্জনপূর্ণ, শক্তিশালী বাজ্য গড়ি! 
উঠিয়াছিল। প্রবলপবাক্রান্ত ভৌমিকগণেব হৃদয় স্বাধীনতার 
আকাঙক্ণর উদ্দীপ্ত হইয়াছিল ;__্টাহাব! নিজেব স্ুখশাস্তি 
ভুলিয়াছিলেন, রাজ্যের উন্নতি ভুলিবাছিলেন, জীবনধারণেৰ 
অত্যাজ্য স্পুহাকেও বিসজ্জন দিয়াছিলেন। পবের রাজ্যে 
রাজাব ভূমিকা অভিনয করিতে কশিতে, তাহারা হৃদয়ের 
বিরাট সত্যকার ক্ষুধার কোন তৃপ্থিই খুঁজিয়া পান নাই । 
পবাধীন জীবনের নিদারুণ পরিহাসে ব্যথিত ও অন্তঃসারহীন 
সাধনাব নিম্ষলতায় অিমানে ক্ষুধা হইয়া, তাহাবা সমস্ত 
অভিনয়ের আফ্মোজন দূবে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন ও 
মুক্তির সীমাহীন আকাশে নিশ্বাম গ্রহণ কবিয়া, একবার 
পবিপুর্ণ জীবনের আন্বাদ গ্রহণ করিতে সর্ববন্ষ পণ কবিয়া- 
ছিলেন। প্রার সমগ্রভাবতেশ্বব মোগলবাদশাহেব শক্তির 
দিকে একবারও তাহাবা ভাকান নাই »৮-কিসেব এক 
ছর্দঘমনীয় প্রেবণায়, তাহারা ধন প্রাণেব বিনিময়ে কযেকদিনের 
স্বাধীনতাকে মহামূল্যরতুজ্ঞানে বুকে জড়াইযা৷ ধবিতে প্রস্তুত 
হুইয়াছিলেন । 

বাংলার এই ভৌমিক-যুগে ঈশা খা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত 
বাংলার রাজনৈতিক আকাশে উদ্দিত হইয়াছিলেন। তিনি 
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সোনারর্গীয়ে রাজর করিতেন। খিজিরপুর তাহার রাজধানী 
ছিল। মুসলমান ভৌমিকদিগের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
ছিলেন। মুসলমান এঁতিহাসিক আবুল ফজল ঈশ। খাঁকে 
ভাটি প্রদেশেব অধিপতি বলিয়া! অদ্ভিহিত কবিয়াছেন। সমগ্র 
ভাটিপ্রদেশ না হইলেও পুর্বৰ ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেক স্থান 
তাহাব রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। সমসাময়িক ইউবোপীয় 
পর্যযটকগণ বলিয়াছেন যে, ঈশা খ। অন্তান্ত রাজাদেব মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ এবং খুষ্টানদিগের পরমবন্ধু ভিলেন । 

ঈশা খার পিতা কালিদাস গজদানী অযোধ্যাবাসী রাজপুত। 
হ্োসেনশাহেব রাজত্বকালে বাণিজ্যব্যপদেশে ভিনি গৌড়ে 
আগমন কবেন। গৌড়ে আসিয়া তিনি মুসলনান ধর্মে দীক্ষিত 
হুন ও এক পাঠান বমনীব পাণিগ্রহণ করেন। ধর্মান্তর্‌ গ্রহণের 
পর কালিদাস সোলেমান খা নাম গ্রহণ কবেন। মুসলমান- 
পত্ঠীব গর্ভে তাহাৰ ছুই প্ুজ জন্মগ্রহণ করে__-ঈশা খা ও 
ইছমাঈল খাঁ । পরবন্তী কালে, বাজদরবারেব কার্যযদক্ষত। ও 
নিজক্ষমতাগুণে এই সোলেমান খা বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়া 
ভাটিপ্রদেশের কিয়দংশ জায়গীররূপে লাভ কবেন। কালক্রমে 
সোলেমান রাজকর বন্ধ কিয় বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং 
শেষে বাদশাহী সৈম্যদলের নিকট পরাস্ত ও নিহত হইলেন। 
তাহার পুক্রদ্ধয় ঈশ। খঁ। ও ইছমাইল খা শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া 
তুরাণের এক বণিকের নিকট বিক্রীত হইল । কয়েকবুসর 
পরে ইহাদের মাতুল কুতুব খা, বহুচেষ্টা ও যত্তবের পর, ভ্রাতৃঘ্য়কে 
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তৃব্ষ হইতে গৌড়ে আনয়ন কবেন। ঈশা খা অত্যন্ত সুপুরুষ 
ও সাহসী ছিলেন ১ তাশহ্াব বীপত্বব্যপগ্তক দেহল্লী ও তীক্ষবুদ্ধ 
দেখিয়া তদানীন্তন গৌডাধিপতি দাযুদ খা তাহাকে সৈনিকের 
পদে নিযুক্ত করেন । ক্রমে নিজক্ষমতা প্রভাবে ঈশা খঁ। সামান্য 
সৈনিক হইতে আভাইহাঁজারী সেনানাযকেব পদে উন্নীত হন। 
পরে তাহভাব ক্ষমতা আপ্লও বদ্ধিত হঝু ও অবশেষে তিনি 
সোনারগীষে পৈতৃক অধিকাবে প্রতিষ্ঠিত হন । ক্রমে প্রতি ভা- 
বলে ঈশা খা! একজন বিখ্যাত ভৌমিক বলিয়া পবধিগণিত 
হন এবং তাহার রাজ্যও অনেক বিক্তুত হইয়া পডে। দাযুদের 
মৃত্যুব পর অনেক পাঠানসৈম্ত ঈশা খাব আশ্রব শহ্রাণ 
কবায় তাহাব শক্তি বহুলপখধিমাণে বন্ধিত হয় । 

পাঠান রাজত্রেব অবসান হইলেও মোগলবাজশক্তি বভদিন 
পর্যন্ত বাংলা ও উভিয্যঠাকে সম্পুর্ণ কবায়ত্ত কখিতে পাবে 
নাই। বিদ্রোহী পাঠাননেতাদিগকে দমন কবিতে বাদশা 
আকববের বিপুল সৈম্যক্ষষ ও অর্থক্ষর কখিতে হইয়াছে | 
ঈশা খাঁ মস্নদ আলী বহু পাঠান সেনানায়ককে স্ববাজ্যে 
আশ্রয় দান করিয়াছিলেন ও পবাজিত পাঠানদেব শেৰ 
আশ্রয়স্থল ছিলেন। বিহাব ও উড়িয্যার কতুলু খা এবং 
বাংলার ঈশা খ। ও মাস্থম কাবুলী পাঠানবিদ্বোহের প্রধান 
নেতা ছিলেন। পববর্তী কালে, বিহবাব-উডিষ্যায় পাঠানশক্তিব 
একেবারে মূলোচ্ছেদ হইলে, সমস্ত বিদ্রোহী পাঠান বাংলায় 
আসিয়। ঈশ। খা ও মাসুম কাবুলীর সহিত যোগদান করে । 


৫৪ বঙ্গের বীব-সম্তান 


প্রথম হইতেই ঈশা খার ইচ্ছা ছিল যে এক স্বাধীন 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন। সেইজন্য তিনি প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন। দেশের মধ্যে অনেক হছূর্গ নিন্মিত হুইল, সেগুলি 
কামান-বন্দুক ও গোলা-গুলিতে পূর্ণ কবা হইল । তারপর 
তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তখন মোগলসেনাপতি 
খা জাহান বহু সৈন্য লইয়া ঈশা খাঁকে দমন কবিবার জন্য 
আসিলেন। ঈশা! খা! তখনও ভালবপ প্রস্তুত হইতে পারেন 
নাই--তিনি মোগলবাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেন । 
এই সময় তিনি ত্রিপুরার ব্দাধীন রাজা অমবমাণিক্যের সাহাযা 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রানী তাহাকে নিজ্েব পুজ্র বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাজ তাহাকে মস্নদ আলী উপাধি 
দান করিয়াছিলেন । 

খিজিরপুরাধিপতি ঈশা খ' পুনরায় অত্যন্ত পরাক্রমশালী 
হুইযা উঠিয়া! বিতাড়িত পাঠান সেনানায়কদিগকে সোনারগীয়ে . 
আশ্রয় দিয়াছেন, এই কথা বাংলার তণকালীন স্বাদার 
সাহাবাজ খাব কর্ণগোচর হইল । সাহাবাজ, ঈশা খাঁকে 
দমন করিবাব জন্য বদ্ধপরিকর হুইলেন এবং তাহাব রাজ্য 
আক্রমণেব এক কৌশল অবলম্বন কবিলেন। তিনি ঈশ! খাকে 
লিখিযা! পাঠাইলেন__“মাস্থম কাবুলী সম্রাটের পরম শক্র। 
শুনিলাম, সে আপনার রাজ্যে আশ্রর গ্রহণ করিয়াছে ; 
আপনি তিনদিনের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া আমার হস্তে অর্পণ। 
করুন।৮ ঈশা খা অত্যন্ত বিচলিত হইয়! পড়িলেন। তিনি : 
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মানস্থমের সহিত, কি কবিষা! দিল্লীর বাদশাহেব অধীনতাপাশ 
ছিন্ন করিবেন, তাহারই উপায উদ্ভাবন করিতেছিলেন ও 
গোপনে এই হছ্ঃসাহসিক কাধ্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল__ আয়োজন শেৰ হইলে, উপযুক্ত সময়ে, 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কর্তব্য নিদ্ধাবণ কবিতে 
কবিতেই কয়েক দিন চলিয়া গেল। চতুর্থ দিনে বিবাট 
মোগলবাহিনীর সহিত সাহাঁবাজ খ! খিজিরপুবে উপস্থিত 
হইলেন। অগণিত মোগলসেনাব প্রবল তআোতে মুষ্টিমেয় 
পাঠানসৈন্ তৃণের মত কোথায় ভাসিযা যাইবে এবং হয়ত 
তাহারা উভয়েই শক্রহুস্তে বন্দী হইয়া মোগলঘাতকের অসির 
মুখে প্রাণ হাঁরাইবেন, এই বিবেচনা করিয়া ঈশা খা ও 
মাস্থম কাবুলী, ভবিন্যতে উপযুক্তভাবে মোগলসেনাপতিগ 
সম্মুখীন হইবার জন্য, সসৈন্যে বাজধানী ছাডিয়। পলায়ন 
করিলেন। সাহাবাজ খা খিজিবপুর অধিকার করিযা কত্রাভূ- 
নগরের অক্ত্রাগার ও মস্তাদিগ্রামের শস্তভাপ্তার লু্টন করিলেন । 


রাজ্য হইতে পলায়ন কবিরা ঈশ! খ। ও মান্ুম কাবুলী 
ব্রহ্মপুজনদের মধ্যস্থিত একটি দ্বীপে আশ্রয গ্রহণ কবিয়! 
তাহা সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। ঈশ। খাব বীব-হৃদয় 
কিছুমাত্র দমিল না। তিনি ভাবিলেন_ বনে বনে, দ্বীপে 
দ্বীপে, পর্ববতে পর্বতে, নিরাশ্রয়, বিপন্ন অবস্থা বেড়াইবেন, 
তবুও দেহে শেষব্তবিন্দু পধ্যন্ত থাকিতে মোগলেব দাসব 
স্বীকার করিবেন না। তাহাদের সহিত যে সামান্য রসদ ছিল, 


রঃ ৬ বলের বাীর-সম্ভান 
ও 
তাহা ক্রমেই ফুরাইয়া আদিতে লাগিল । অনশনক্রিষ্ট পাঠান 


সৈন্যদের দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাব 
অদৃবস্থিত মৃত্যুর কবাল জিহবা দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয় 
উঠিতে লাগিল । ঈশা খা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না! 
তিনি অসীম ধেধ্যে বুক বাধিয়া খাগ্সংগ্রহে বাহির হইলেন । 
নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ঈশা খাঁ প্রচুব খাছ ও তৎসঙ্গে 
বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়' কয়েকদিনের মধ্যেই ঘীপে ফিরিলেন । 
আবার মৃতপ্রায় পাঠানসৈম্তদের প্রাণে নববলের সঞ্চার হইল । 
তাহারা বিপুল উদ্ধমে মোগলসেনাপতির আক্রমণ প্রতিহত 
করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল । 
৮৫ সাহাবাজ খা) শুনিলেন যে, ঈশা খা এক দ্বীপে আশ্রয় 
গ্রহণ কবিয়া সৈম্তসংগ্রহ করিতেছে ও অচিরেই মোগল- 
বাহিনীকে আক্রমণ করিবে। তিনি (ঈিশাকে আক্রমণ 
করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন ) তারপর ক্রমাগত 
যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ট্রাজ এখানে, কাল ওখানে,_এইরূপ 
বহুদিন ধরিয়া খণ্ুযুদ্ধ চলিল।) কোনপক্ষই নিশ্চিতবপে 
যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিল না। (মোগলসেনাপতি ঈশা 
খাঁর বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিলেন নাঃ অবশেকে, 
ক্গ্নমনে ব্রহ্মপুল্রনদতীরবর্তী তোটক নামক স্থানে এক সুদৃঢ় 
ছর্গ নিশ্মাণ করিয়া, ঈশা খাঁর সমস্ত শক্তি চিরকালেব মত 
চূর্ণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন 1) 
। তোটকছুর্গে অবস্থানকালে, সাহাবাজ খা) শুনিলেন যে, 
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৫৭ 
বজরাপুর নামক স্থানে বনু পাঠানসৈন্য একত্র হইয়াছে] 
মত্ত ণ তাহাবা মোগলদিগকে বিপর্যস্ত করিতে 


পার্রে?*প্লাহাবাজ খ্ তিৎক্ষণাৎ এ সেনাদলকে আক্রমণ ও 
তাহাদের ভবিষ্যৎ গতিবিধি লক্ষ্য কবিবাব জন্য তান্ত্বন খ। 
নামক এক সহকারী সেনাপতিকে (প্রবণ করিলেন ॥ 

(তোটক হইতে বজবাপুব যাইবার ছইটি মাত্র রাস্তা ছিল-_ 
একটি ভাওয়ালের মধ্য দিয়া ও অপরটি নদীভীর ধবিয়! । 
নদীতীরের পথ বিপজ্জনক ও শক্রপরিপুর্ণ এবং ভাওয়ালের পথ 
নিরাপদ মনে করিয়া, তাশ্বন খা ভাওয়ালের পথে যাত্র। 
করিলেন ।' বহুদূর অগ্রসর হইযা মোগলসেনাপতি বুঝিলেন 
বে, তাহার পথের অন্ুমান বার্থ হইয়াছে । ভাওয়ালের পথে 
বহু শক্রসৈম্ত সুযোগের অপেক্ষায় আত্মগোপন কবিয়! 
অবস্থান করিতেছে এবং সুবিধা পাইলেই তাহারা মোগল- 
সৈন্যের উপর পতিত হইবে। এতদূব অগ্রাসর হইয়া! ফিরিবার 
কোন উপায় নাই দেখিয়া, তিনি আরও সৈম্যসাহাষ্যের জন্য 
সাহাঁবাজ খাঁকে লিখিয়। পাঠাইলেন। কয়েকদিন পরে সংবাদ 
শুনিলেন যে, যে পথ দিয়া মোগলসৈন্তের আসিবাব নির্দেশ 
ছিল, সেই পথে বহু সৈম্ত আসিতেছে । তাস্থনি বুঝিলেন, তাহার 
প্রার্থিত সৈন্তসাহাষ্য আসিয়া পৌছিয়াছে। বিপদ-মুক্তির 
আনন্দে অধীর হইয়া, তাহাদিগকে অগ্রসব হইয়া আনিবাঁর 
জন্য তান্থুনি খা ক্ষুদ্র একদল সৈম্তসহ সেই পথে রওয়ান। 
হইলেন । নবাগত সৈম্তদলের সম্মুখীন হইতেই তাস্ু'ন খা 
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স্তম্ভিত হইয়া! গেলেন, একদল শক্রসৈন্ত পশ্চাৎদিক হইতে 
তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে । পাঠানসৈন্তগণ মোগল- 
সেনাপতিকে চিনিতে পারিস়্াই সিংহবিক্রমে তাহাকে আক্রমণ 
করিল। শক্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়। মোগলশোৌধ্যের গৌরবহানি 
করিবেন ন। মনে করিয়া,€তোন্ুন খা পাঠানসৈন্যদের সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃস্ত হইলেন ] অতকিত আক্রমণে স্বৃত্যু 
নিশ্চিত জানিয়া, অনেক মোগলসৈন্য প্রাণভয়ে তাস্থনিকে 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কবিল; তবুও» সামাম্ত কয়েকটি 
অনুচর লইয়া! তান্ুন প্রবলবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
শেষে(একে একে মোঁগলসৈম্গণ ধবাশায়ী হইতে লাগিল,7- 
যুদ্ধ করিতে কবিতে(তান্ুন শক্রহস্তে বন্দী হইলেন 1) 

(বন্দী মোগলসেনাপতিকে সসম্মানে পাঠানশিবিরে আনিয়া 
ঈশা খা! ও মাস্থম কাবুলী তাহাকে স্বপক্ষে যোগদান করিবার 
জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলের্শ। কিস্ত, তাস্থন 
তাহাদের প্রস্তাব ঘ্বণাসহকার উপেক্ষা করিঙ্লের্ম এবং শেবে 
উত্তেজিত হইয়া (এরূপ তীব্র কট,ক্তি করিতে লাগিলেন যে, 
মানুযুট' আর ধৈর্য রাখিতে পাবিলেন না। তাহার (আদেশে 
পাঠানঘাতকের তরবারি মুহূর্তে মোগলসেনাপতির শির ছিখপ্ডিত 
করিল । 

(তোম্থনের মৃত্যু ও তাহার অভিযানের পবিশাম-সংবাদ 
তোটকছুর্গে পৌছিলে, সাহাবাজ খা ক্রোধে অধীর হইয়া, 
পাঠানবিদ্রোহ সমূলে উৎপাটিত নার জন্য বিরাট মোগল- 
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বাহিনী সহ ছূর্গ হইতে বহির্গত হইলেন | তিনি ব্রন্মাপুজ্রের 
শাখা পনার-নদীতীবে শিবিরসনিবেশ কবিয়! অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। (নিকটবর্তী স্থানসমূহে মোগল-পাঠানে খণ্ডযুদ্ধ 
চলিতে লাগিল। ঈশ! খঁ। স্থানে স্থানে মোগলের সহিত খুদ্ধ 
করিয়। কৃতকাঁধ্য হইতে ন। পারিয়া এক অভিনব উপায় উল্ভাবন 
করিলেন) তখন বর্ধার প্রারস্ত। নদীব জল তখন৪ কুল 
ছাপাইয়া উঠে নাই। ঈশা খা বহু কৌশলে ব্রহ্মপুত্র হইতে 
একযোগে পনরটি খাল কাটিয়া দিলেন। বিপুল জলল্পোতে 
তীরের বন্ধনযুক্ত হইয়! মোগলশিবিব প্লাবিত করিয়া দিল । 
তাবু, রসদ, অস্ত্শস্ত্রাদি, গোলাবারুদ জলেব বেগে কোথায় 
ভাসিয়া গেল। সৈনিকগণের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল । এই 
মহামুষোগে ঈশা খা প্রবলবেগে সাহাবাজ খাকে আক্রমণ 
করিলেন। চরম ছুরবস্থার মধ্যেও সাহাবাজ খা! বিপুল ধেধ্যেব 
সহিত আত্মরক্ষার যথাসাধ্য আয়োজন করিলেন। বিপধ্যস্ত 
মোগলসৈন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ কবিতে লাগিল। সাহাবাজ নদী- 
তীরে অচিবেই সসৈন্যে সলিলসমাধি লাভ করিবেন এইবপ 
আশঙ্কা করিতেছেন, এমন সময দেবা ঈশা খাব এক প্রধান 
সেনানায়ক মোগলপক্ষেব গোলার আঘাতে ধরাশাঝী হইল 
তাহার অধীনস্থ সৈম্তগণ সেনাপতির আকস্মিক পতনে ছত্রভঙ্গ 
হুইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ঈশা খ। বহুচেষ্টা করিয়াও 
আর তাহাদের [দিলবদ্ধ করিতে পাবিলেন না। এদিকে অন্ততম 
মোগলসেনানায়ক, ঢাকার থানাদার সৈয়দ হোসেন ভীমবেগে 
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যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঈশ! খাঁর বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলের 
নিকট শীঘ্রই পরাজিত হুইয়া বন্দী হইলেন, সাহাবাজ যুদ্ধে 
জয়লাভের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার 
উদ্যোগ করিতেছেন_-এমন অমর ঢাকা হইতে বহু মোগল- 
রণতরী খাচদ্রব্যাদি সহ উপস্থিত এত্তুইল। সাহাবাজ খা 
কোনমতে সে যাত্রা! রক্ষা পাইলেন) 
ঈশা খা ভাবিলেন, রাজ্য হইতে বিতাঁড়িত হইয়া পথে 
পথে মোগলের সহিত এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে আর কতদিন 
চলিবে! যতই দিন যাইতেছে, সৈম্যবল, অর্থবল ততই ক্ষীণ 
হইতেছে । এইবপ যুদ্ধবিগ্রহে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইবার পথ ক্রমেই কঠিন ও বিদ্বসঙ্কুল হইয়। উঠিবে । ( উপযুক্ত 
বল সংগ্রহ কবিয়া! পুনরায় মোগলের সম্মুবীন হইবার আশায় 
ঈশা] খ। সাহাবাজ খাঁর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন । বন্দী 
সৈয়দ হোসেনের মধাস্থতায় মোগলে-পাঠানে সন্ধি হইল। 
সান্ধর সর্তানুসারে, ঈশা খা বাদশাহের আন্মগত্য স্বীকার করিয়। 
নিয়মিত কর প্রদান করিতে বাজী হইলেন । মাম্ুম কাবুলীর 
মনে কিছু দিন হইতেই বৈবাগ্যেব উদয় হইয়াছিল, তিনি 
বাংল! পরিত্যাগ করিয়া মক্কায় চলিয়া গেলেন । 
মোগলের সাময়িক বশ্মতা শ্বীকার করিলেও ঈশ। খার 
স্বাধীনতাকামী হৃদয় একটা প্রবল অস্বস্তি বোধ কারতে 
লাগিল। অনস্ত আকাশের বার্তা যাহাদের কাছে পৌছিয়াছে, 
তাহার। আর গৃহকোণে রুদ্ধ হইয়া বিরক্তিকর আরামে পচিয়া 
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মরিতে পারে না, মুক্তির এক অনিদ্ধিষ্ট আনন্দই তাহাদিগকে 
ঘবছাডা করে ; যাহাদের হৃদয়ে মাতৃবজ্ঞেব হোমানল নিশিদিন 
ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছে, তাহাবা কোন লাভালাভ, কোন স্ুযোগ- 
স্ুবিধারই সাংসারিক হিসাব কবিতে বসে ন।,প্রাণেব অদম্য 
প্রেরণায় সে আগুনে শুধু আম্মজীবন আহুতি দিয়া ধন্য হইতে 
চায়। “ঈশ। খা বেশীদিন মোগলেব অধীন থাকিতে পাবিলেন 
না। বৎসর ঘ্বুরিতে না ঘ্বুরিতেই সন্ধিব সন্ত ভঙ্গ হইল, রাজকর 
প্রদান বন্ধ হইল, __ঈশা। খা মোগলবাদশাহের বিরুদ্ধে আবাব 
স্বাধীনতা ঘোবণ। কবিলেন ।) 
ঈশা খাকে আবাব বিদ্রোহী হইতে দেখিরা সাহাবাজ খ। 
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করিলেন । ঈশ। খাও নোগলন্ুবাদাবেব 
আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ 
করিলেন । ভাওয়ালেব নিকট ভীবণ যুদ্ধ হইল। ঈশা খা 
অদ্ভুত বীরন্ধের সহিত যুদ্ধ কবিলেন। সাহাবাজ €স যুদ্ধে 
সম্পুণবপে পরাজিত হইলেন । বনু সন্্রান্ত মোগল আমীব বন্দী 
হইল। বাদশাহপক্ষীয় অনেক সৈম্ত জলমগ্র হইয়া প্রাণত্যাগ 
করিল। সাহাবাজ্ খা কয়েকটিমাত্র অন্ুচখ সহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন কবিয়৷ আটদিন পধ্যন্ত ক্রমাগত পথ হাটিয়। সেবপুবে 
উপস্থিত হইলেন । বিজয়ী ঈশ। সোনারগীয়ে পৌছিয়া স্বাধীন 
নবপতির মত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ) 
ঘসাহাবাজের পরাজয়কাহিনী দিলীতে পৌছিলে, সম্রাট 
আকবর তাহার অকম্মণ্যতায কুষ্ট হইয়া, তাহাকে পদছ্যুত 
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করিলেন এবং তাহার পদে ওয়াজীর খাঁকে নিযুক্ত করিলেন । 
ওয়াজীর খ! কঁয়েকদিনমাত্র বাংলার শাসনভার পাইয়াছিলেন? 
তাহার (তার পর,/আঁকবর বঙ্গ, বিহার ও উড়িস্যার তত্কালীন 
রাজনৈতিক অবস্থা! বিবেচনা করিয়া, বিদ্রোহদমনেব জন্য, 
বিখ্যাত সেনাপতি ও কুটনীতি-বিশারদ মহারাজ মানসিংহকে 
বঙ্গ-বিহার-উড়িস্যার স্থুবাদারী পদ প্রদান করিলেন 

পাঠান-দলপতি ওসমান খাঁকে এক ভীষণযুদ্ধে পরাজিত 
করিয়া, মানসিংহ ঈশ। খাকে দমন করিবার জন্য বাংলায় 
উপস্থিত হইলেন) ঈশা খা তখন স্বাধীনভাবে শাসনকাধ্য 
চালাইতেছিলের্ন ও পরাজিত পাঠানদের এক বিশাল শক্তিস্তম্ত- 
স্বরূপ বিরাজ করিতেছিলেন । 


সোনারগীয়ে উপস্থিত হইস্বা মানসিংহ শুনিলেন যে, 
ঈশ! খা! এগারসিম্ধু নামক এক শ্তদূত ছুর্গে সসৈন্যে অবস্থান 
করিতেছেন] পিগীলিকাশ্রেণীর ন্যায় মোগলসৈম্য এগারসিন্ধু- 
অভিমুখে প্ধাবিত হইল । ” মানসিহ ছুর্গ অবরোধ করিলেন । 
ছর্গমূলে মোগল-পাঠানে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কয়েকর্দিন 
যুদ্ধ হইল, কিন্তু একদিন ঈশা খাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া! 
গেল ন1।) মানসিংহ মনে করিলেন যে, হয়ত ঈশ! প্রাণভয়ে 
স্বয়ং যুদ্ধে আসেন নাই। মানসিংহের এই অনুমান তাহার 
সৈম্যদলের মধ্যে প্রচার হইয়া পড়িল এবং তাহারা ঈশ। খার 
সৈম্তগণকে এই কথা লইয়া বিদ্রপ করিতেও কুষ্ঠিত হইল না। 
কথাটা অবশেষে ঈশা খাঁর কর্ণগোচর হইল । ঈশা খা এক 
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বিশ্বস্ত দূতেব নিকট মানসিংহকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়] 
পাঠাইলেন,__ 

“আপনি প্রবলপ্রতাপ মোগলবাদশাহের সেনাপতি । 
আপনার সৈম্ত অগণিত,__অর্থবলও প্রচুর; আর আমি এক 
ক্ষুদ্র দেশের অধিপতি,-আমার ইসম্তসংখ্যা ও অর্থবল উভযই 
কম। কিন্তু, ব্যক্তিগত বীবত্ব সেনাবলের উপব নির্ভব ববে 
না। সৈম্যেব সংখ্যাধিক্যে যুদ্ধ জয় করা যায় বটে, কিন্ত 
বীরত্ব, সাহস ও যুদ্ধকৌশল স্বতন্ত্র বস্ত। ঈশা খ। ভীরু কি 
বীর, তাহা আপনি স্বয়ং পখীক্ষা কবিতে পাবেন ! আমি 
আপনাকে ছন্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি ১ যদি সাহস থাকে? 
তবে অগ্রসর হউন । ঈশা খা ভয় কাহাকে বলে জানে না, 
কোন কৌশল প্রয়োগের জন্য সে অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র ॥» 

(মানসিংহ পত্র পড়িয়া এইবূপ স্পদ্ধিত আহ্বান গ্রাভণ 
না করিয়া স্থির থাকিতে পাবিলেন না। বাঁবেব হৃদয় 
বীরের আহ্বানে নাচিরা উঠিল। তিনি(ঈশ। খাব সহিত 
ছ্বরথযুদ্ধে অগ্রাসব হইবেন, এই মন্মে দিন নির্দিষ্ট করিয়া! 
তাহার পত্রের উত্তর দিলেন। এই সংবাদ উভয়পক্ষেব 
সেম্তদলের মধ্যে শীঘ্রই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহার! যুদ্ধ- 
বিরত হইয়া তীব্র উতকী ও কৌতুহলেব সহিত নির্দিষ্ট 
দিনের অপেক্ষায় রহিল। মানসিংহ ভাবিলেন- বাঙ্গালীর 
দেহে এত শক্তি নাই যে, সে রাজপুতকে ছন্দযুদ্ধে পরাস্তু 
করে; তবুও সেই ছুদ্ধর্য যোদ্ধার সম্মুখীন হইতে এক 
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/অঙ্জগানিত ভয়ে তাহার প্রাণ কাপিয়া উঠিতে লাগিল । তিনি 
ঈশা খার শারীরিক বল ও যুদ্ধকৌশল পরীক্ষা করিবার জন্য 
প্রথমেই স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া» তাহার জামাতা 
ছুজ্জনসিংহকে পাঠাইলেন % কিন্তু, তাহার প্রকৃত পরিচয় 
অপরপক্ষকে জ্ঞাপন করিলেন না। (ঈশা খা/মানসিংহকে 
পুর্বে কখনও ভালরূপ দেখেন নাই,_-জামাতাকেই মানসিংহ 
বিবেচনা করিয়া! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । 

যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে মুখোমুখী 
দণ্ডায়মান রহিল। বহুস্থান হইতে দর্শকবৃন্দ এই অভাবনীয় 
ছন্বযুদ্ধ দেখিবার জন্য এগারসিদ্ধুহূ্গমূলে সমবেত হইল । 
উভয্পক্ষের সৈন্শ্রেণীর মধ্যে বিশালকায় রাজপুত ও 
কমনীফদেহ বাঙ্গালী, রণবাগ্ের তালে তালে অসি সঞ্চালন 
করিয়া পবস্পবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । 'বহুক্ষণ যুদ্ধ 
চলিল। . ঈিশা খাঁর অপুর্ব অসিচালনা-কৌশলে দর্শকবৃন্দ ধন্য 
ধন্য করিতে লাগিল । বনুচেষ্টা করিয়াও ছুজ্জনসিংহ ঈশ1 খাঁর 
সহিত আটিয়া উঠিতে পারিলেন ন৷। ঈশা খার তববারির 
আঘাতে ছূর্জনসিংহের ছিন্ন মুণ্ড রণক্ষেত্রের ধুলি চুম্বন করিল | 
মানসিংহু তাহার সেনাদলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান 
করিতেছিলেন। ছুর্জনসিংহু নিহত হইল দেখিয়া, ভিনি 
শোকে, ছুঃখে ও ক্রোধে উন্মন্তব হইয়া একলাফে ঈশ! খাঁর 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও সগর্ধবে আত্মপরিচয় প্রদান 
করিলেন। 
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[পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।; বীরদ্বয়ের ভীষণ পদভরে 
সমরভূমি কাপিয়া উঠিতে লাগিল। উভয়ের তরবারির 
সংঘর্ষে, চপলার চকিত চমকের মত অগ্রিন্ফুলিঙ্গ দর্শকগণের 
চক্ষুর উপর এক একবাব খেলিষা যাইতে লাগিল । যোদছ্,দ্ধয়ের 
সাময়িক জয়-পরাজয়ে উভয়দলের সৈন্যদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে 
হর্ষ ও বিষাদধ্বনি উদ্থিত হইতে লাগিল । /বহুক্ষণ যুদ্ধের ফল 
অনিশ্চিত দেখিয়া, ঈশা খ'! হস্কারধবানিতে দর্শকম গুলীকে 
চমকিত করিয়া সিংহুবিক্রমে মানসিংহেব উপর পতিত হইলেন । 
মানসিংহ সে আক্রমণ সহা কবিতে পাবিলেন না 7__বহ্ুকৌশলে 
নিজের প্রাণরক্ষা করিলে ও, তাহার তববারি ঈশা খাব তববারির 
আঘাতে দ্বিখপ্ডিত হইয়া গেল। প্রবীণ সেনাপতি লভ্জীয়, 
ক্ষোভে ও অপমানে মস্তক অবনত করিয়া বিমূটেব ম্যায় 
দণ্ডায়মান রহিলেন। ঈশা খাব সৈম্তগণ জয়োল্লাসধবশিতে 
চারিদিক কাপাইয়! তুলিল। ঈশা খ। মানসিংহকে বলিলেন, 
“আপনার যুদ্ধসাধ মিটিয়াছে ত? যদি ইচ্ছা কবেন, তবে 
মল্লযুদ্ধে অগ্রসর হইতে পাঁবেন। এই আমি অস্থত্যাগ 
করিতেছি,_-আস্মন 1” মানসিংহ নিব্বাক-_অধোমুখ । মান- 
সিংহের নিস্তন্ধতায় ঈশ! খ! তাহাকে মল্লযুদ্ধে অনিচ্ছুক মনে 
করিয়া, নিজহুস্তস্থিত তববাবি মানসিংহের নিকট ধবিযা 
বলিলেন, “এই নিন আমার তববাবি, আমি অন্য তরবারি 
আনাইয়া লইতেছি। ইঈশ। খা নিরস্স যোদ্ধাব অঙ্গে অক্্াঘাত 
করে না,__ পুনরায় যুদ্ধ করা যাকৃ।% 
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হার পরিবর্তে শত্রুর নিকট এই অযাচিত প্রাণদান পাইয়!, 
মানসিংহ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে ঈশা খাঁর বক্ষের 
উপর পতিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও তাহার 
বন্ধুত্ব কামন। করিলেন। ঈশ। খাও তাহাকে বন্ধু বলিয়া 
সম্ভাষণ করিয়! প্রত্যালিঙ্গন করিলেন ) উভয়পক্ষের সৈম্তগণ 
আনন্দধ্বনি করিয্বা উঠিল। তীশ। খার বীরত্বে ও মহৃত্বে মুগ্ধ 
হইয়া মানসিংহ ভাহাকে দিল্লীতে সম্রাট আকবরের দরবারে 
লইয়া গেলেন। আকবর তাহার মহৎ ব্যবহারে পরম সন্তুষ্ট 
হইয়। তাহাকে বাইশটি পরগণার শাসনভার অর্পণ করিলেন 1 
ঈশ] খাও সম্রাটের সৌজন্যে আপ্যায়িত হইয়া, আর কোনদিন 
তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন । 
তারপর যতদিন বাঁচিয়া! ছিলেন, ঈশ1। খা নামমাত্র সম্রাটের 
বন্যতা স্বীকার করিয়৷ তাহার একজন মিত্ররাজরূপে সোনারগায়ে, 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । ১৫৯৯--১৬০০ খুষ্টাব্দে, সোনারগগায়ের 
গৌরবরবি, বাংলার এই মুসলমান বীর ইহুজগণ্ হইতে 
চিরবিদায় গ্রহণ করেন |; 


চাদরায় ও কেদার রাখ 


(যোডশ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন মোগলকুলগৌবব 
সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত কবিতেছিলেন, তখন 
ঘাদশমৃরধ্যেব মত ছ্বাদশভৌমিক বাংলাব রাজনৈতিক আকাশে 
উদ্দিত হইয়াছিলেন বাবভূঞাদের যুগে বাংলার সামবিক 
শক্তির এক অভাবনীয় বিকাশ হইয়াছিল, বাঙ্গালীর হৃদয়ে 
স্বাধীনতার এক ছুর্দমনীয় আকাঙক্ষ! জাগিয়াছিল এবং 
নির্বাণোন্থুখ দীপের মত বাঙ্গালীর অন্তনিহিত ক্ষাত্রশক্তি 
একবার প্রচণ্ড তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সমসাময়িক 
ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ বলিয়াছেন যে, বাহির হইতে দেখিতে 
গেলে বারভূঞ্াগণ বঙ্গেশ্বরের অধীন, কিন্তু বাহুবলে তাহাবা 
স্বাধীন নবপতিব মত রাজত্ব কবিতেন। তাহার! কাহাকেও 
কর দিতেন ন। বা কাহাবও অধীনতা স্বীকাৰ কবিতেন না। 
অসংখ্য সৈন্য ও রণতরী লইয়া তীাহাবা সদর্পে নিজ নিজ 
অধিকৃত দেশ শাসন কবিতেন । 

, বাংলার এই গৌরবময় যুগে বাবভূঞ্জদের তান্যতম 
চাদবায় ও কেদাব রায় বিক্রমপুরে রাঁজহ করিতেন। তাহারা 
বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়! পবিচিত | 

(বিক্রমপুবের অন্তর্গত শ্রীপুরে টাদরায় ও কেদাব বায়ের 
রাজধানী ছিল ) শ্রীপুব সোনারগা হইতে নয় ক্রোশ দূরে 
অবস্থিত ছিল। আজ রায়রাজগণের স্লেই প্রিয়তমা! রাজধানী 


৬৮ বঙ্গের বীর-সম্তন 


শ্রীপুরের চিহুমাব্রও নাই ! কালীগঙ্গা নামে অধুনা-বিলুপ্ত 
এক নির্মলসলিল। শ্রোতম্বিনীর তীরে শ্রীপুর একদিন প্রদীপ্ত- 
মণিখগুব বিরাজ করিয়া সমস্ত বিক্রমপুর আলোকিত 
করিয়াছিল। একদিন শ্রনপুরেব বিপুল এশ্বর্যের কথা বাংলার 
নানাপ্রান্তে প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত ছিল । বাঙ্কালী শিল্পীর 
বহুসাধনার ধন, অপূর্ববকারুকাধ্যখচিত শ্রীপুরের বিশাল রাজ- 
প্রাসাদ একদিন দর্শকের নিকট ইন্দ্রপুরীর ন্যায় বোধ হইত। 
সুপ্রশস্ত রাজপথের উভয়পার্থ্ে অগণিত সৌধমাল। উন্নতমস্তকে 
দণ্ডায়মান থাকিত। রাজপথপার্খের তরুশ্রেণী স্ুশীতল ছায়ায় 
শ্াম্ত পথিকের ক্লান্তি দূর করিত। নানাদ্রব্যপূর্ণ শত শত 
দোকানে দিবারাত্র ক্রেতার ভিড় লাগিয়া থাকিত। কাচন্বচ্ছ- 
জলপূর্ণ বৃহৎ সরোবর সর্বদাই জনসমাগমে কলকোলাহলপূর্ণ 
থাকিত ; কখনও বা ন্নানাথিনী নগরবাসিনীদের বলয়শিপ্রনের 
মৃছৃমধুর ধ্বনি বাতাসে ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইত। নগরের 
স্থানে স্থানে, উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত সেনানিবাস ছিল। তাহাদের 
সম্মুখস্থিত শ্যামলশল্পাস্তীণ প্রান্তরে প্রতিদিন অপরাহে বাঙ্গালী 
সৈনিক লামরিক শিক্ষালাভ করিত ও কৃত্রিম রণাঁভিনয়ে 
মন্ত থাকিত। শ্্রীপুরবন্দরে, বহুদেশাগত মগ, পর্ত,গীজ ও 
মুসলমানের নানাবাণিজ্যদ্রব্যপূর্ণত ভাসমান প্রাসাদেব মত 
নৌকাশ্রেণী শোভা পাইত ও তাহাদের বহুবর্ণরঞ্জিত পতাকা 
বায়ুভরে আন্দোলিত হুইয়া আকাশে ইন্দ্রধন্থুর ভ্রম জন্মাইত | 
কালীগঙ্গার মোহনায়, বৃহৎ কামানপুর্ণ অসংখ্য রণতরী সগর্বেক 


বঙ্গের বীর-সম্তীন ৬৯ 


বিরাজ করিত। রাজধানীব মধ্যে কোথাও ব1 নগরবক্ষি- 
পরিবেষ্টিত বিচারালয়, কোথাও বা সৈনিকপরিরক্ষিত 
কারাগার ছিল। কোটাশ্ববপল্লীব ভক্তিনআ্সৌন্দর্্য ও অতুল 
বিভব তৎকালের বিদেশী পধ্যটকদেরও বিম্ময় উৎপাদন, 
করিত। কোটাশ্বর শিবলিঙ্গের বেদীমূলে এক €োটা টাকা 
প্রোথিত করিয়া এঁ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত কর] হইয়াছিল বলিয়! 
প্রবাদ। কোটীশ্ববের মন্দিবেব গগনচুন্বী চুড়া বহুদূর হুইতে 
আকাশপটে চিত্রিত বলিয়া বোধ হইত । এ পল্লীতে নগবের 
সমস্ত দেবালয়গুলি নিম্মিত হইয়াছিল। ্বর্ণনিন্মিত হর্গীমৃত্তি, 
স্ব্ণচড় এক বৃহত্মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নগরবাসিগণ 
তাহাকে স্বর্ণময়ী নামে অভিহিত করিত। ছ্র্গা-মন্দিরের 
অদূরেই দশমহাবিষ্ভাব বিশাল মন্দিব উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান 
ছিল। প্রতিদিন স্ৃর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, সগ্তঙ্গাত, চন্দন- 
চচ্চিত, গৌববর্ণ পৃজাবিদিগের স্তবপাঠধ্বনিতে কোটাশ্বর- 
পল্লীবাসীদের প্রাণে এক অপূর্বব ভক্তিরসের সঞ্চাব হইত । 
প্রতিদিন দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যায়, দেবার্চনার কাসরঘণ্টাধ্বনি 
নগরবাসীদেব প্রাণে এক ন্ব্গায় আনন্দেব স্থষ্টি করিত। 
আঙু সেই স্বাধীনতার পুণ্যতীর্থ, আত্মোসর্গেব লীলাক্ষেত্র, 
বিক্রমপুরের গৌরবভূমি গ্রীপুব, রাক্ষসী পদ্মা গ্রাস করিয়াছে । 

টাদরাম্ম ও কেদাব বায়ের দেশবিশ্রুতকীত্তি নাশ করিয়া 
পদ্মা এখানে “কীন্তিনাশা* অপনাম অর্জন করিয়াছে । আজ 
শ্রীপুর নাই, টাদ-কেদারের কীন্তির শেষ চিহ্ন, তাহাদের মাতাব 


শও বলের বীর-সন্তান 


শ্মশানোপরি নিশ্মিত রাজাবাড়ীর মঠটিও কয়েক বৎসর হইল 
ধ্বংসলীলাময়ী পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে ; কিন্তু সমস্ত নশ্বর 
কীন্ত্ির অতীত, সমস্ত পার্ধিব খরশ্বর্য্যের বাহিরে, দেশপ্রেমের 
যুপকাষ্ঠে রায়ন্রাতৃদ্বয়ের আত্মবলিদানের যে অমর কীপ্তি 
অশবীরিণী মৃত্তিতে বাঙ্গালীর মনোমন্দিবে আশ্রুকণার সহিত 
এই তিনশত বতসরাধিক পুজিত হইয়া আসিতেছে-__-কোন 
কাল তাহা ধ্বংস করিতে পারিবে না, কোন বেগবতী নদী 
সে কীণ্তি নাশ করিতে পারিবে না। সে ত্যাগ-বীরত্ব- 
মহিমোজ্জল, মৃত্যুহীন স্মৃতি বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরকালের মত 
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাহার হছূর্বল বাহুতে বল দিবে, 
অবসন্ন হৃদয়ে শক্তিসশর করিবে । 

টাদরায় ও কেদার রায় যখন বিক্রমপুরে রাজত্ব কবিতে 
আরম্ভ করিলেন, তখন বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা একটা সন্ধি- 
যুগে উপস্থিত হইয়াছে ।) দায়ুদের ছিন্নমুণ্ডের উপর মোগলের 
প্রতিষ্ঠাসীধ তখনও সর্বাক্ষন্ুন্দররূপে রচিত হয় নাই। 
বাংলার পাঠানগণ কতক উড়িস্যায়, কতক ভাটিরাজ্যে, কতক 
পূর্বববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ৰপে মোগলের 
বশ্ঠতা স্বীকার করে নাই। বারভূঞ্গগণ তখন প্রায় স্বাধীন- 
ভাবেই দোর্দগুপ্রতাপে বাংলার নানাস্থানে রাজত্ব করিতেছেন । 
চারিদিকে তখন বিদ্রোহের বাতাস বহিতেছে ) মোগল-পাঠানে, 
মোগলে-ভুঞায় তখন মাঝে মাঝে যুদ্ধ চলিতেছে। 
মোগলশক্তি তখন ক্রমাগত বিব্রোহদমনে ব্যতিব্যস্ত । এদিকে 





রাজাবাড়ীর মঠ 


বঙ্গের বীর-সম্তান ৭১ 


মগ ও পর্ত,গীজজলদন্াদের অত্যাচারে পূর্ববঙ্গ ও নিষ্ন- 
বঙ্গের (ভাটি ) অধিবাসিগণ ধনপ্রাণ লইয়া সর্বদা শশব্যস্ত | 
এই বিপ্লবযুগে রায়ভ্রাতৃছয়ের প্রাণে স্বাধীনতালাভের জন্য তীব্র 
আকাজ্। জাগিয়াছিল ট কনিষ্ঠ কেদাব বায়, অসাধারণ রণ- 
পণ্ডিত, রাজনী তি-বিশারদ, সুদক্ষ শাসক ও মন্ান দেশপ্রেমিক 
ছিলেন। মোগলেব হস্ত হইতে ন্দদেশ উদ্ধার করিয়া, বিক্রমপুরে 
এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠ। করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য 
ছিল ) তিনি বাদশাহেব তুলনায় সামান্য একজন জমীদাব 
মাত্র একা বাদশাহের বিকুদ্ধাচরণ করিয়া পরিণামে টিকিা 
থাকিতে পাবিবেন না মনে করিয়া, তিনি সমস্ত ভৌমিকরাজ- 
গণকে একতান্ুত্রে আবদ্ধ করিবাব জন্য চেষ্টা কবিতে লাগিলেন 1) 
সেই উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সফল'ও হইল; অধিকাংশ 
ভৌমিকগণ জন্মভূমি উদ্ধারের জন্য একযোগে কাজ কবিবেন 
বলিষা। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিন্ত বাংলার হুর্ভাগ্য*_-এ 
প্রতিজ্ঞা কেবল প্রতিজ্ঞামাত্রেই পর্যবসিত হইয়া রহিল । 
বাক্তিগত ঈর্ধ্যা, পরশ্ীকাতরতা। ও প্রাধান্তলাভাকাজ্ষায় অনেক 
ভৌমিকরাজ প্রতিদ্বন্ীকে দমন করিতে বাইয়া, বৃহত্তর স্বার্থে 
জলাঞ্জলি দিয়! প্রাণঘাতী আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ঈশা খা তখন সোনারগারের প্রবলপ্রভাপশালী অধিপতি 2 
খিজিরপ্পুব তাহার রাজধানী । বাংলার দ্বাদশভৌমিকেব তিনি 
অন্যতম ছিলেন 1] দায়ুদের পতনের পর, অনেক পাঠান তাহার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । কয়েকবার মোগলের সহিত সংঘর্ষ 
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হওয়ার পর, তিনি বিপুল বলসংগ্রাহ করিয়া মোগলের অধীনতা- 
পাশ ছিন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। (ঈশা খার সহিত 
টাদ্রায় ও কেদার রায়ের অগাধ বন্ধুত্ব ছিল) তাহাদের 
পরস্পরের উদ্দেশ্য এক হওয়ায় গ্রীতির বন্ধন খুবই দৃঢ় হইয়াছিল। 

(খিখন এইরূপে বঙ্গের ভৌমিকরাজগণের মধ্যে স্বাধীনতা 
ঘোবণাঁর উদ্যোগ চলিতেছিল, তখন একদিন, বিশেষ পরামর্শ 
ও আলোচনার জন্য ঈশ। খ। শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন। 
রায়ভ্রাতৃদ্বয়্ পবমসমাদরে সম্মানিত অতিথিকে অভ্যর্থন। 
করিলেন ।) ঈশণ খাঁর আগমনে সমস্ত শ্রীপুর আনন্দোশসবে 
মাতিয়। উঠিল। নগরের স্থানে স্থানে দিবারাত্র নৃত্যগীত 
চলিতে লাগিল। চাদরায় ও কেদার রায়, খা সাহেবকে 
লইয়া নগরের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইতে 
লাগিলেন । শ্রীপুরের বিপুল এশ্বধ্য দেখিয়া ঈশা খা সু 
হইয়া গেলেন। এইবূপে কয়েকদিন আহলাদের বন্যার মধ্য 
দিয়! কাটিয়া গেল । ফিবিবার দিন নিকটবন্তা হইলে, ঈশ। খা 
বলিলেন, “ভাই, আপনাদেব আশাতিররিক্ত আদব-আপ্যায়নে 
ত পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি,_-এখন বে প্রয়োজনে আমার আসা, 
সে বিষয়ের একট বিস্তৃত আলোচন। কর। যাক |” 

/ রাজনৈতিক মন্ত্রণা অত্যন্ত গোপনে হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে 
করিয়া, চাদরায় ও কেদার রার, রাজপ্রাসাদের এক নিভৃতকক্ষে 
তাহার বসিবার স্থান নির্দিষ্ট করিলেন। বহুক্ষণ দেশেব 
রাজনৈতিক অবস্থা ও তাহাদের করণীয় কার্ধ্য সম্বন্ধে আলোচন! 
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করিয়া তাহার গাত্রোথান কবিবেন, এমন সময় চাদরায়েৰ 
বিধবা ভন্ী স্বর্ণমণি ঘরে প্রবেশ করিল। স্বর্ণ অপূর্ববস্থন্দরী । 
ব্বর্ণমণি কোন গৃহকার্যের উদ্দেশ্যে ঘরে আসিয়া, ভ্রাতৃদয় 
ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থান বুঝিতে পাবিয়! ক্রুতপদে ছুটিয়! 
বাহির হুইয়া গেল ।.' ঈশা খার চোখে সামনে যেন একটা! 
বিছ্যৎ খেলিয়া গেল। তাহার শিরায় শিবায় উদ্চ রক্তজ্বোত 
ছুটিতে লাগিল । তিনি টলিতে টিতে রায়ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত 
কোন মতে ঘরের বাহির হুইয়। আসিলেন ।' 

সোনারগীয়ে পৌছিবা ঈশ। খী। মুহূর্তের জন্য শাস্তি 
পাইলেন না। সমস্ত রাজকার্ধয তিক্ত হইয়া উঠিল। যে 
রূপের আগুন তাহার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইযাছিল, তিলে 
তিলে তাহা তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সর্বক্ষণ তাহার 
চোখের উপর ভাদিতে লাগিল-ন্বর্ণমণিব অনিন্দ্যস্থুন্দর 
দেহকানস্তি। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে, যে-কোনও 
উপায়ে স্বর্ণকে লাভ করিবার জন্য ঈশ।1 খাব হৃদয়ে একট] অতি 
প্রবল বাসনাব জ্বালামযী নাগিনী গজ্জিয়া উঠিল। তিনি 
একবার মনস্থ করিলেন- শ্রীপুব আক্রমণ করিয়! স্বর্ণমণিকে 
হরণ করিয়া লইয়। আসেন ; কিন্তু দোর্দগু প্রতাপ রায়ভ্রাতৃদ্বয়ের 
সহিত সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হুইতে তাহাব জাহসে একেবারেই 
কুলাইল না। আবার ভাবিলেন_ রায়পরিবারেব সহিত 
তাহার বন্ধুন্ব স্মরণ করাইয়া, স্বর্মণিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব 
করাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ তাহার মত যোগ্যপাত্রে ভগ্নীকে সমর্পণ 
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করিতে টাদরায় ও কেদার রায় কখনই আপত্তি করিবেন ন|। 
(বিহুচিন্তার পর, ঈশা খঁ স্ব্মণিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব 
করিয়! শ্রীপুরে টাদরায়ের নিকট এক বিশ্বস্ত দূত পাঠাইলেন। 
মোহান্ধ পাঠান নরপতি একবারও ভাবিলেন না যে, একজন 
প্রবলপবাক্রান্ত, স্বাধীন হিন্দুরাজার নিকট তাহার বিধবা 
ভগ্রীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব কর কী অমাজ্জনীয় অপরাধ ! 
আহারান্তে রায়ভাতৃঘ্বয় বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় 
পাঠান-দূত ঈশ! খাব পত্র লইয়। উপস্থিত হইল । পত্র পড়িয়। 
টাদরায় কিছুক্ষণ পাবাণযৃণ্তির ম্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। 
বিজাতীয় ক্রোধে ও দ্বণায় তাহার মুখে বাক্য সরিল না। 
কেদার রায় জ্যেষ্টের হাত হইতে পত্রখানা লইলেন ও তাহার 
মন্দ অবগত হইয়া উন্মন্তের ন্যায় লাফ দিয়া উঠিলেন ) আহত 
ব্যাত্রের মত, তাহার রক্তবর্ণ চক্ষুদুইটি হইতে আগুন ঠিক্রাইয়া 
পড়িতে লাগিল । (অদ্ধোচ্চারিত ভাষায় তিনি দূতকে বলিলেন, 
“তোমার শাস্তি নিষিদ্ধ, তাই তোমাকে কিছু বলিলাম না । 
তোমার প্রভুকে বলিও, অসির ফলকে ও কামানেব যুখে শীঘ্রই 
এ পত্রের উত্তর দিব ।” টাদরাম্ম কাপিতে কাপিতে বলিলেন, 
«এই খলকে এতদিন পরমবন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়াছি, একথা 
ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। এইবার এই ছুজ্জনের 
সমুচিত শ্াস্তিবিধান করিতে হইবে” তখনই সেনাপতি 
রঘুনন্দন রায়কে সংবাদ দেওয়া হইল ; রঘ্ুনন্দন উপস্থিত হইলে 
কেদার রায় বলিলেন, “আমরা আগামী কল্যই ঈশ! খাঁর 
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বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব; আপনি সৈম্ত সঙ্জিত করুন-_ 
সোনারগ। এবার শ্মশান না! করিয়া ফিরিব না 1” 

মুহুর্তের মধ্যে এ সংবাদ নগরে রাষ্ট্র হইয়া! গেল। কয়েক 
দিন পূর্বেষ যাহাব আগমনে নগরবাসিগণ আনন্দকশ্রোতে 
ভাসিয়াছিল, আজ তাহার নাম শুনিয়া তাহারা নাসিকাকুঞ্চন 
করিতে লাগিল । বাজবংশের এই অবমাননায় বাজ্যের আবাল- 
বৃদ্ধ-বনিতা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। বিপুল উগ্ভমে 
যুদ্ধায়োজন হইতে লাগিল । অশ্বারোহী, পদাতিক ও নৌসৈন্য 
দলে দলে সজ্জিত হইতে লাগিল। রণতরীর উপর বিবিধ 
বর্ণের পতাকা উভিতে লাগিল । মন্ত্রী রদুনন্দন চৌধুরী ও 
সহকারী স্নোনায়ক রামরাজা সর্দাব প্রভৃতির উপর নগররক্ষাব 
ভার দিয়া, ইষ্টদেবী ছিন্নমস্তার নাম স্মরণ করিয়া, চাদবায় ও 
কেদার রায় ঈশ! খার ঘ্বণিত প্রস্তাবের সমুচিত প্রতিফল দিবাব 
জন্য যুদ্ধযাত্রা কবিলেন। 

ঈশ। খাঁ কলাগাছিয়। ছুর্গে অবস্থান করিতেছেন, দৃতমুখে 
এই সংবাদ পাইযাযকেদার রায় ভীনতেজে কলাগাছিয়। ছ্র্গ 
আক্রমণ কবিলেন& হিন্দু-পাঠানে ঘোরতব যুদ্ধ হইল। ঈশ! 
খা পরাজিত হইয়া আত্মবক্ষার্থ ত্রিবেণীব ছর্গে আশ্রয় গ্রাহণ 
করিলেন। কেদার বায় কলাগাছিয়! হুর্গ চু-বিচূর্ণ করিয়া জঘ 
জয় নাদে ত্রিবেণীর হুর্গ আক্রমণ করিলেন । শ্রীপুববাজের 
কামানশ্রেণী বজ্রগঞ্জনে অনলবর্ষণ করিতে লাগিল । উত্তেজিত 
হিন্দুসেনার প্রবল আক্রমণ ঈশা খা সহ্য করিতে না পারিয়া, 


শড বঙ্গের বীর-সম্তান 


তাহার রাজধানী খিজ্জিরপুরে পলায়ন করিলেন। রণোন্মন্ত 
রায়ভ্রাতৃ্বয় ত্রিবেণীর হূর্গ বিধ্বস্ত করিয়া খিজিরপুর অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। খিজিরপুরের নিকটবর্তী স্থানসমূহ লুঠন 
করিয়া, তাহার! খিজিরপুর অবরোধ করিলেন) 

শ্রীমস্ত খ। নামে াদরায় ও কেদার রায়েব একজন কর্মচারী 
ছিল। সে রাজকার্যযনিপুণ ও রাজপরিবারে অত্যন্ত বিশ্বাসী 
ছিল। কিন্তু, একটা সামাজিক ব্যাপাব লইয়া চাদরায় ও 
কেদার রায়ের সহিত তাহার ঘোবতর মনোমালিন্ত ঘটে। 
শ্রীমন্ত খার সামাজিক পদমর্যাদা অত্যন্ত বেশী ছিল, কিস্ত 
টাদরায় তাহা! উপেক্ষা কবিয়। কোটীশ্বরের দেবল ব্রাহ্মণকে 
গোষ্টীপতিত্ব প্রদান করেন; শ্রীমন্ত ইহাতে প্রাণপণে বাধা 
দিতে চেষ্টা কবে, কিন্তু চাদরায় পুজারি ঠাকুরের অপাপবিদ্ধ, 
আচারপুত জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার কাধ্য সমর্থন 
করেন। শ্রীমন্ত তবুও একার্ষ্যের তীব্র প্রতিবাদ করে, কিন্তু 
শেষে রায়ভ্রাতৃঘয়ের রোষকবায়িত চক্ষুব সাম্নে ভয়ে নিরস্ত হয় 
এবং দেবল ব্রাহ্গণকেই গোষ্ঠীপতি বলিয়া মানিতে বাধ্য হয়। 
এইব্ধপে অপমানিত হইয়। শ্রীমন্ত ক্রোধে, ক্ষোভে ও লজ্জায় 
চাদরায় ও কেদার রায়ের প্রতি দারুণ প্রতিশোধ লইবার 
স্থবযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে । মনে-মনে রায়রাজগণের 
নিরন্তর সর্বনাশ কামনা! করিলেও, চতুর শ্রীমন্ত বাহ্যিক 
ব্যবহারে ঘ্ুণাক্ষরে৪ তাহ কাহাণকে জানিতে দেয় নাই, বরং 
অধিকতর বন্ধুত্বের ভান করিয়াই চলিয়াছে। 


বঙ্গের বীর-সম্ভান ণ৭্‌ 


(আদ খা, টাদরায় ও কেদার রায়ের সহিত ঈশা খাঁর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র! করিয়াছিল এবং খিজিবপুরে তাহাদের শিবিরে 
অবস্থান করিতেছিল। সেখানে একদিন উপযুক্ত অবসরে 
সে গোপনে ঈশ! খাব সহিত সাক্ষাত করিল এবং যে-কোনও 
প্রকারেই হোক্‌ ন্বর্ণমণিকে তাহার কবে সমর্পণ করিবে বলিয়া 
প্রস্তাব করিল । খ সাহেব আনন্দে অধীর হইযা, এই কাধ্যের 
পুরস্কার-ম্থরূপ তাহাকে প্রভূত অর্থ ও ভূসম্পন্তি দিবেন বলিয়া 
অঙ্গীকার করিলেন । অগ্রিম কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়া, শ্রীমস্ত 
স্র্ণমণিকে কবায়ত্ত কবিবাব জন্য শ্্রীপুব-অভিমুখে যাত্রা করিল । 

হাফাইতে হাফাইতে শ্রীমন্ত শ্রীপুবেব বাজপ্রাসাদে উপস্থিত “ 
হইল। কেশপাশ তাহার উচ্ভুঙ্খল, পদদ্ধব নগ্ন, চক্ষু ক্রুন্দনে 
আরক্ত। একেবারে ছুটিয়া সে অন্তঃপুবে পৌছিয়। সংবাদ দিল, 
টাদ্ররায় ও কেদার রায় ঈশা খাব হস্তে বন্দী হইয়াছেন ও ঈশা! 
খাঁ শ্রীপুর আক্রমণ করিতে আসিতেছে * শ্রীপুর ধ্বংস করিয়া 
সে ন্বর্ণমণিকে কাড়িয়া লইয়া যাইবে । রাঁজপুবী আর্তনাদে 
মুখরিত হইয়া উঠিল। এই নিদারুণ সংবাদ বিছ্যৎ-বেগে নগর- 
মধ্যে প্রচারিত হইবামাত্র চারিদ্রিকে বিরাট হাহাকারধ্বনি , 
উথ্থিত হইল । ক্রন্দনেব রোলে বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া , 
উঠিল। রাণী এই বিপদে একেবাবে হতবুদ্ধি হইয়া মন্ত্রী- 
রঘুনন্দন চৌধুবী, সহকারী সেনাপতি বামবাজ সর্দীর প্রস্ভৃতিকে 
আন্তঃপুরে ডাকাইয়! পাঠাইলেন। বর্তমান কর্তব্য নির্ধারণের 
জন্য পরামর্শ চলিতে লাগিল । শ্রীমন্ত পুর্বব হইতেই রায়রাজ- 


ণ৮ বঙ্গের বীর-সম্ভান 


গণের বিশ্বাসভাজন থাকায় অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত। 
শ্রীমস্ত সেই পরামর্শসভায় উপস্থিত রহিল। রাণী বলিলেন, 
“ম্বর্মণিকে লইয়া আমর! কোথাও এক নিরাপদ্‌ স্থানে 
চলিয়া যাই। ত্বর্ণ এখানে নাই শুনিলে, ঈশা খা রাজধানী 
আক্রমণ না করিয়া ফিরিয়াও যাইতে পারে ।” ধূর্ত শ্রীমন্ত 
তৎক্ষণাৎ একথায় সায় দিয়া বলিল, “রাণী-মার একথা 
সম্পুর্ণ যুক্তিযুক্ত ঃ আমার বিবেচনায় আর কাহারও যাইবার 
প্রয়োজন নাই, ব্বর্ণকে স্থানাস্তরিত করিলেই হুইবে। ন্বর্কে 
চন্দ্র্বীপে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে পাঠানই সবচেয়ে নিরাপদ্‌ 1” 

মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়। বলিলেন, “এ 
সংবাদ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না; গতপরশ্থ 
আমি যুদ্ধের সংবাদ পাইয়াছি। এখন মাত্র মাঝে মাঝে খণ্ডযুদ্ধ 
চলিতেছে । আমাদের সৈম্তগণ শিবিরসন্নিবেশ করিয়া খিজির- 
পুর অববোধ করিয়া বসিয়া আছে। তারপর, মহারাজ ও 
তাহার ভ্রাতা উভয়েই কৌশলী যোদ্ধা! ;_ হঠাৎ এরূপ ছুর্ঘটন। 
কিরূপে ঘটিল, তাহা ত বুঝিতে পারি ন।।৮ 

রাণী বিস্মিত হইয়া! বলিলেন, “আপনি কী বলিতেছেন ! 
খ! মহাশয় কি মিথ্যা কথা বলিলেন? কখন কিরূপ ছু্থটনা 
ঘটে, তাহ! কি বল! যাঁয়! তাহার কথাই সমীচীন। আপনি 
অগ্ভই স্বর্ণকে চন্দ্রীপে পাঠাইয়া নগররক্ষার ব্যবস্থা করুন ৮_- 
তারপর আমাদের ভাগ্যে যাহা থাকে, তাহাই হইবে ।৮ 

প্রবীণ মন্ত্রী বার বার রাণীকে অন্যরূপ বুঝাইতে লাগিলেন» 


বঙজের বীব-সন্তান ৭৯ 


কিন্ত রাণী, স্বর্ণমণির রক্ষার ব্যবস্থাই সব্বাশ্রে কর্তব্য বলিয়া, 
অন্য কোন যুক্তিই কানে তুলিলেন না। শেষে রদুনন্দন 
বলিলেন, “আমি অগ্ভই থিজিরপুবে দূত পাঠাইতেছি, সমস্ত 
সংবাদ জানিয় ব্বর্ণমণিকে অন্যত্র পাঠাইবার ও নগববক্ষাব 
বন্দোবস্ত করিব ।” 

শ্রীনস্ত খা! কপালের ঘাম-বিন্দুগুলি যুছিয়া বলিলেন, “নস্্বী 
মহাশয়। আপনি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছেন? এবপ 
মিথ্যাকথা বলায় আমার কি স্বার্থয আর যদি আমার কথ! 
মিথ্যাই প্রমাণিত হয়, তখন স্বর্কে আবাব তাহার পতিগৃষ্ছ 
হইতে আনিলেই হইবে । আপনি নগরবক্ষার বন্দোবস্ত ককন, 
আমিই ন্বর্ণকে লইয়া নিরাপদে তাহাব শ্বশুরবাড়ীতে পৌছাইয়! 
দিয়া আসি ।” 

মন্ত্রী এবাবেও প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু শেষে বাণীব 
সনির্বন্ধ অনুরোধে অগত্যা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিলেন । 
শ্রীমস্ত খাঁর সহিত রাঁজ-ভগ্নীকে শ্বশুরালয়ে পাঠানই স্থিব হইল। 
ভ্রাতৃবধুদ্ধয়ের নিকট বিদায় লইয়৷ ব্বর্ণ কাদিতে কাদিতে নৌকায় 
উঠিল । ঈষছুষ্ঠিন্নযৌবনে যেদিন সঁশথির পিঁছব মুছিয়। স্বণ 
পিত্রালয়ে পদার্পণ কবিয়াছিল, সেদিন ভ্রাা ও ভ্রাতৃবধূদ্ধয় 
তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে শ্াকড়িয়া ধরিয়াছিলেন ;__ 
তারপর এই কয় বৎসর, তাহাদের অপধ্যাপ্ত আদরে, সোহাগে, 
যত্রে, তাহার ক্ষতহৃদয় শাস্তির প্রলেপে জুড়াইয়া গিয়াছে । 
আজ সেই সুখনীড়ের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পিতৃপরিবারকে 
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এক আসন্ন বিপদের মধ্যে ফেলিয়া, আবার সেই স্মৃতির শ্মশান- 
ভূমিতে পদার্পণ করিতে তাহার হৃদয় অনিবার্ধ্য বেগে উথলিয়া 
উঠিতে লাগিল। এতদিন পরে, পতিপুত্রহীনা, এ্রহিকের 
সর্বন্থখবঞ্চিতা, অভাগিনী ননন্দাকে বিপন্ন অবস্থায়, অনি্দিষ্ 
কালের জন্য বিদায় দিতে সমবেদনাময়ী ভ্রাতৃবধুদ্ধয়ের চক্ষুতেও 
অশ্রুর বন্তা ছুটিল। তাহারা কোনমতে আত্মসংবরণ করিয়া 
স্বর্ণকে বিদায় দ্রিলেন। সয়তান শ্রীমন্ত খা নৌকায় উপবেশন 
করিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল ও নিজেব অপূর্ব অভিনয়ের 
কৃতকাধ্যতায় আস্তমপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল । 

নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। পূর্বেবই শ্রীমস্ত প্রচুর 
উত্কোচ দিয়া মাঝি-মাল্লাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। 
নৌকা চন্দ্রীপের পরিবর্তে সোনারগী।-অভিমুখে চলিতে লাগিল। 
নৌকায় বসিয়। স্বর্ণ ভাবিতে লাগিল-_তাহার জন্যই আজ 
তাহার ভ্রাতৃদ্ধয় শব্রহস্তে বন্দী, তাহার জন্যই শ্রীপুর শ্মশান 
হইতে চলিল। পোড়া বূপই তাহার নিদারুণ অভিসম্পাত 
হইয়াছিল । ভাবিতে ভাবিতে উচ্ছুসিত কান্নায় তাহার কণ্ঠরোধ 
হইয়া আসিতে লাগিল । কষেকদিন পরে, রাত্রি প্রায় ছিপ্রহরের 
সময়, নৌক1 এক নির্জন, তীরতরুছায়াচ্ছন্ন ঘাটে আসিয়া 
ভিশড়িল। পুরর্ব-নিদ্দেশমত বাহকগণ এক শিবিকা নৌকার 
নিকট উপস্থিত করিল। শ্ত্রীমস্ত ন্বর্ণকে নামাইয়া পাক্কীতে 
উঠাইয়া দ্রিল। বাহকগণ ন্বর্ণমণিকে লইয়া নানা গুপ্তপথ 
দিয়া, খিজিরপুরে ঈশা! খার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল। 


বঙ্গের বীব-সস্তান ৮১ 


এদিকে মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুবী সেই দিনই খিজিরপুবে 
একজন বিশ্বস্ত দূত পাঠাইলেন। দৃত শ্রীপুররাজের শিবিরে 
যাইয়া! চাদরায়ের হস্তে পত্র প্রদান কবিল। টাদবাষের মস্তকে 
ঘেন ভীমগঞ্জনে শতবজ্জ একসঙ্গে ভাঙ্গিয়। পড়িল। পত্র 
পড়িয়া কাপিতে কাপিতে তিন অদ্দমুচ্ছিতেব ম্যায় পড়িয়! 
গেলেন। কেদার রায় ছুটিয়া আসিয়। পত্র পড়িয়া! স্তস্তিত 
হইয়া গেলেন। চীাদরায় বলিলেন, বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত 
তাহার প্রতিহিংস। পূর্ণ করিল; নিশ্চয়ই শ্রীমন্ত চক্রান্ত কবিয়া। 
স্বর্কে ঈশা খাব হস্তে সমর্পণ করিয়াছে ; চন্দ্রছীপে যাওয়া 
তাহার ছলমাত্র। হায়! আমাদেব কি সর্বনাশ হইল 
স্বর্ণকে বুঝি আর পাওয়া যাইবে না। হা! কোটাশ্বর। তোমাব 
মনে কি এই ছিল!” কেদার রায় বলিলেন, “আজীবন 
আমাদেব অন্নে প্রতিপালিত হইয়া এই নরপিশাচ ব্রাহ্মণ শেষে 
এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা কবিল ! আপনি আজই বাঁজধানীতে 
যাইয়া চারিদিকে দূত ও গুপ্তচব পাঠান ;--শুঙ্ঘলাবদ্ধ ঈশা 
খবাকে ন। লইয়া আমি শ্রীপুরে ফিবিব না 1” 

টাদরায শ্রীপুবে আসিয়া নানাস্থানে লোক পাঠাইলেন। 
চন্দ্রথীপ হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, ব্বর্ণমণি 
সেখানে যায় নাই। কয়েকদিন পবে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ 
দিল, শ্রীমস্ত খা ঈশা খাব রাজধানীতে অবস্থান করিতেছে ও 
স্বর্মমণি ঈশা খাব অন্তঃপুবে বন্দিনী। নিরতিশ্য় লঙ্ভায়, 
'অপমানে ও মনঃকণ্টে মথিত হইয়া ঠাদরায় লোকসংশ্রব ত্যাগ 


৮২ বঙ্গের বীর-সম্তান 


করিলেন ।) রাণী, অমাত্য, বন্ধু-বান্ধব-_কাহারও সহিত তিনি 
আর বাক্যালাপ করিলেন না। সমস্ত পৃথিবী তাহার নিকট 
বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল । (রাজভবন পরিত্যাগ কবিয়া তিনি 
কোটাশ্বরের মন্দিরমধ্যে আশ্রয় লইলেন ও অন্নাত, অভুক্ত 
অবস্থায় বিগ্রহের পাদমূলে পড়িয়া রহিলেন। পাত্র-মিত্র ও 
নগরের বনু সম্ভ্রান্ত অধিবাসী শতচেষ্টা করিয়াও তাহার অনশন- 
ব্রত ভাঙ্গতে ন। পারিয়া বিফলমনোরথ হইয়! ফিরিয়া গেল? 
তিনি কোটীশ্বরের পদপ্রান্তে লুটাইয়া৷ পড়িয়া কেবলই বলিতে 
লাগিলেন, “হে কোটাশ্বর, এতকাল তোমার সেবা করিয়া কি 
এই ফল পাইলাম! আমার পবিত্র কুলে কলঙ্ক স্পর্শ করিল ! 
আমার ভগিনী মুসলমানের অস্কশায়িনী হইল! বদি এতই 
করিলে ঠাকুর, তবে আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও, আমি 
আর লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না।” তিন দিবস, 
তিন রাত্রি, এইভাবেই অতিবাহিত হইল । চতুর্থদিন রাত্রের 
শেষ-প্রহরে চাদরায় ব্বপ্প দেখিলেন-_-কোটাশ্বর ন্নিগ্ধকরপল্লবের 
ছারা তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, “বৎস, যাতা। 
বিধিনিয়ন্ত্রিত তাহ? ভোগ করিতেই হইবে । ত্বর্পণের জন্য আর 
বৃথা ছুঃখ কবিও না, তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না । 
অদূর-ভবিষ্তে তোমাদের বংশের উপর যে বিপদ ঘনাইয়া 
আসিতেছে, তাহা হইতে যুক্ত হইবার জন্য বদ্ধপরিকব হও ।৯») 

' পরদিন প্রভাতে চাদরায় মন্দির হইতে বাহির হইয়া 
রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন ও শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া 


বঙ্গেব বীর-সম্তান ৮৩ 


শয্যাগ্রহণ করিলেন । সেই শয্যাই তাহার অন্তিম-শয্যায় 
পরিণত হইল । ঘন ঘন হ্ৃৎপিপ্ডেব ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম 
হইতে লাগিল। বহুচেষ্টা করিয়াও একবিন্দু ধধ তাহার 
গলাধঃকরণ করান গেল না। সমস্ত সাংসারিক স্ুখছুঃখের, 
সমস্ত সামাজিক নিন্দা, গ্লানি ও ভয়েব অতীত হইস্া, বৃদ্ধ রাজ। 
শ্রীপুর জাধার করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন । 

“কেদার বায় কয়েকটি খগ্ুযুদ্ধে ঈশ! খাঁকে পরাজিত কবিষা 
বিপুলবেগে নগর আক্রমণ করিবার জন্য আয়োজন করিতে- 
ছিলেন--এমন সময়ূ/দূত ঘাইযা টাদরায়েব স্ৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন 
করিল। জ্ঞেষ্টভ্রাতার আকম্মিক মৃত্যুতে কেদাপ বায়েব 
মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পডিল।, তিনি ভাবিয্লাছিলেন, 
সোনারগাঁ! শ্মশান করিবেন, রাজপরিবারের অপমানকারী উদ্ধত 
পাঠানের চরম শান্তিতে হৃদয়ের দারুণ জ্বাল] জুড়াইবেন £ কিন্ত, 
অকম্মা সে সংকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায়, নিরাশার ভারে 
তাহার হৃদয় নুইয়া পড়িল। শোকার্ত কেদার রাফ ভগ্মহৃদয়ে 
সসৈন্তে রাজধানীতে চলিয়া আমিলেন। 

কেদার রায় জ্যেষ্ঠের পরিত্যক্ত বাজ)ভার গ্রহণ কবিলেন । 
ত্বণমণিকে আর পাওয়া যাইবে না, পাওয়া গেলেও আর 
তাহাকে সমাজে গ্রহণ কণা যাইবে না এবং ঈশ! খাকে 
শাস্তি দিবার জন্য রাজধানী হইতে দূরে যুদ্ধকাধ্যে লিপ্ত 
থাকিলে, রাজকাধ্য পরিচালনে বনু বিশ্ব ঘটিবে ইত্যাদি অনেক 
বিবেচনা করিয়া কেদার রায়, ঈশা খাঁর সহিত এই ধনজন- 


৮৪ বঙ্গের বীর-সম্ভান 


ক্ষয্নকর যুদ্ধ হইতে বিরত হুইলেন। কেবল ঈশা! খাঁকে 
নিধ্যাতিত করিবার একটা প্রবল বাসন। হাদয়ের গোপনতলে 
গুমরিয়া মরিতে লাগিল । 

!কেদার রায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এতদ্দিনকার 
আকাতিক্ষত ব্রত উদযাপনের আয়োজন করিতে লাগিলেন ॥ 
মোগলের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার সংকল্পকে সফল 
করিবাব উদ্দেশে তিনি শক্তিসঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিলেন । 
যাহাদের সহিত একযোগে এ ঘোর বিপজ্জনক কাধ্যে হস্তক্ষেপ 
করিবেন বলিয়া আশ। করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
পশ্চাৎপদ হইয়া! পড়িল। হযাহাকে প্রধান সহকন্ধী মনে 
করিয়াছিলেন, সেই ঈশা খার সহিত এরূপ শক্রতা হইল যে, 
জীবনে আর তাহার মুখদর্শন কর! বাইবে না। তবুও কেদার 
রায়, স্বাধীনতালাভের অদম্য প্রেরণায়, একাই মোগলের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইতে স্থিবসংকল্প করিলেন । 

(রাজ্যের মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্ছানে কেদার রায় সুদৃঢ় হর্গ 
নিম্মীণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপুল উদ্ভমে সৈম্যসংগ্রহ 
চলিতে লাগিল ।১ দলে দলে লোক আসিয়া সৈম্যদলে ভর্তি 
হইতে লাগিল। সৈন্যদের শিক্ষাব জন্য স্থানে স্থানে তিনি 
সামরিক বিদ্যালয় খুলিয়া দিলেন। ( পূর্নববঙ্গ নদীবহুল দেশ ; 
এখানে মোগলকে পরাজিত করিতে হইলে যথেষ্ট নৌবল থাকা! 
প্রয়োজন মনে করিয়া কেদার রায় তাহার নৌশক্তি বৃদ্ধি 
করিতে লাগিলেন। শ্রীপুরবন্দরে বৃহৎ বৃহৎ রণতরী নিম্মিত 


বঙ্গের বীর-সম্ভতান ৮৫ 


হইতে লাগিল.) বাঙ্গালী মিক্জ্রীদেব কর্্মকোলাহলে কালীগঙ্গার 
উভয়কুল রাত্রিদিন প্রতিধবনিত হইতে লাগিল। রাজধানীব 
স্থানে স্থানে কামান ও গোলা-নিন্মীণের কাবখান। স্থাপিত 
হইল। তাহাতে বাঙ্গালী কম্মকাবগণ দিবাঁবাত্র কাধে ব্যস্ত 
রহিল। এইরূপে কয়েকবুসব ধরিয়া বিক্রমপুবাধিপতি 
ক্রমাগত স্বীয় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । 

“এমন সময়, ১৬০১ খৃষ্টাব্দে, মোগলসেনাপতি মানসিংহ 
সসৈন্যে বিক্রমপপুরে উপস্থিত হইলেন । কেদার রাষের উদ্ভোগ- 
পর্ব তখনও শে হর নাই । প্রায় সমগ্রভারতেশ্বর সম্রাট 
আকবরের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার শক্তিসঞ্চয় তিনি তখনও 
করিতে পারেন নাই। কাজেই (যুদ্ধে অগ্রসর হইলে তাহার 
অভীষ্টসিদ্ধির পথে প্রবল বিদ্ধ ঘটিবে বিবেচনা! করিয়া, তিনি 
মোগলের সহিত সন্ধি করিলেন) মানসিংহ বিক্রমপুর হুইতে 
ঢাকায় চলিয়া গেলেন। 'মানসিংহের প্রতিগমনের কয়েকমাস 
[রেই, সমস্ত আয়োজন শেষ হইল, কেদার রায় করদান বন্ধ 
চরিয়া! পূর্ণস্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন । সেনরাজবংশেব পতনের 
হুকাল পরে আবার পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন হিন্দুনরপতির রাজপতাক 
নগর্ধেবে আকাশে উড্ভীয়মান হুইল । সমস্ত বিক্রমপুরে এক 
নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। ম্বাধীনতাঁর এক অমৃতময় 
আস্বাদন পাইয়া! নরনাবী এক নূতন জীবন লাভ কবিল এবং এই 
মহামূল্য সম্পন্তিকে চিরস্থায়ী করিবাব জন্য বিক্রমপুরের যুবক, 
বৃদ্ধ, প্রৌঢ় হাসিমুখেই প্রাণবিসর্জন করিতে প্রস্তত হইয়া রহিল। 


৮৬ বঙ্গের বীর-সন্তান 


(বঙ্গোপসাগরে সন্বীপ নামে একটি সম্বদ্ধিশালী দ্বীপ ছিল' 
এই দ্বীপ তদানীন্তন বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। 
সেখান হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ বিদেশে রপ্তানী হইত। 
দ্বীপটি সে সময়ে একটি মূল্যবান সম্পত্তি বলিয়া! গণ্য হইত 
এবং উহার মালিক প্রতিবতসর বনু অর্থ লাভ করিত। 

(€ সন্বীপ অনেকদিন পর্ত,গীজদের অধিকারে ছিল। কেদার 
রায় উহা! আপনার অধিকারে আনিবার জন্য বহুবার আক্রমণ 
করেন। তিনি জলযুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন ; তাহার 
বার বার আক্রমণে, পর্ত,গীজদলপতি কার্ভালো পরাস্ত হইয়া 
আন্গুগত্য স্বীকার করে। কার্ডালোর বীরত্বে ও নৌধুদ্ধকৌশলে 
মুগ্ধ হইয়া কেদার রায় তাহার সহিত বন্ধুর স্থাপন করেন এবং 
বাধিক কবগ্রহণে সম্মত হইয়া, তাহারই হস্তে সন্দীপের 
শাসনভার অর্পণ করেন। শেবে কেদার রায়, কার্ভালোকে 
তাহার জলযুদ্ধবিভাগের প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করেন। 

/ ১৬০২ খুষ্টান্দে মোগলেরা সন্দীপ আক্রমণ করিল। 
কার্ডালে। তখন সন্দীপেই অবস্থান কবিতেছিল। মোগলের বহু 
রণতরী সহ চারিদিক হইতে ছীপ বেষ্টন করিয়া কার্ভালোকে 
অবরোধ করিয়া ফেলিল। (( প্রীপুরে কেদার রায়ের নিকট ও 
চট্টগ্রামের পর্ত,গীজসেনাপতি এমামুয়েল মাটুসের নিকট 
সাহাব্যার্থ সংবাদ পাঠাইল। মাটুস চারিশতসেনাপুর্ণ রণতরী 
সহ সন্দীপে উপস্থিত হইল । €কদার রায়ও বনু রণতরী সহ 
নদী ও সাগরবক্ষ কম্পিত করিয়া সন্বীপে উপস্থিত হইলেন। 


বঙ্গের বীর-সম্ভতান ৮৭ 


মোগলসৈম্গণ প্রবল বিক্রুমে যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু জল হইতে 
কেদার রায় ও মাটুসের এবং স্থল হইতে কার্ভালোব যুগপৎ 
আক্রমণ সহ্থ করিতে না পারিয়! সন্দীপ ছাড়িয়া পলায়ন 
চরিল। মোগলদিগকে বিতাড়িত কিয়া কেদার রায় পুনবার় 
চার্ভালোকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত কবিলেন। 


(আরাকানের সআাট মেংবাজগী সেলিমশ। বিশেষ ক্ষমতাশালী 
ছিলেন / চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত তাহার অধিকারভূক্ত ছিল। বঙ্গোপ- 
সাগরে পর্তগীজদের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া 
তিনি তাহাদের দমন করিতে বদ্ধবপবিকর হইলেন । 'তিনি 
কার্ভালোকে দমন ও সন্বীপ নিজরাজ্যের অন্তর্গত করিবাব জন্য 
বহু রণতরী সহ সন্দীপ আক্রমণ করিলেন। কার্ডালে। 
তৎক্ষণাৎ শ্রীপুরে কেদাৰ রায়ে নিকট সংবাদ পাঠাইল ।' 
কেদার রায় অবিলম্বে একশতখানি কামানপুর্ণ “কোষ” নৌক। 
সহ সন্বীপে উপস্থিত হইলেন । বাঙ্গালী ও পর্ত,গীজের বীবঙ্থে 
মগসৈম্তগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল । কেদার রায়ের রণতরীশ্রেণী 
বজগর্জনে অনল উদগীবণ করিয়া বিবাট ধ্বংসলীলার অবতারণ। 
করিল। কামান ও বন্দুকের ধূমে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়! 
উঠিল। আধ্নেক্সাস্্র ও রণোন্মত্ত সৈম্তের গঙ্জনে বঙ্গোপসাগরের 
ফেনিল বক্ষ যুহুমুছ কম্পিত হইতে লাগিল । : ভীষণ যুদ্ধের 
পর মগ্গণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদের 
১৪৯ খানি রণতরী কার্ডালে। অধিকার করিয়া লইল । 

যখন সন্বীপে, বাঙ্গালী-পর্ত,গীজ একদিকে ও অন্যদিকে 
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৮৮ বঙ্গের বীর-সম্তান 


মগগণের মধ্যে সামরিক শক্তির প্রতিযোগিতা চলিতেছিল, 
তখন টট্টগ্রামের পর্ত,গীজসেনাপতি ফিলিপ ডি ব্রিটো, 
আরাকানরাজের অধিকারস্থ পেশুর সাইবাম বন্দর অধিকার 
করিয়া লইয়! স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পর্ত,গীক্গদিগের এই 
ওদ্ধত্যে ও সন্দীপের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মগরাজ সেলিমশা, 
ক্রোধে দিথিদিকৃশৃহ্য হইয়া, একসহত্র বণতরী সহ কেদার রায় ও 
কার্ভালোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । মগরাজের বিরাট 
নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি তরঙ্গায়িত করিয়। 
সন্বীপে উপস্থিত হইল। কেদাব রায়, ঠাহার নৌসেনাপতি 
কার্ভালোর সহিত রণতরীশ্রেণী সুসজ্দ্রিত করিয়া মগরাজের 
গতিরোধ করিলেন । ভয়ঙ্কর অগ্নিক্রীড়া চলিল। কেদার রায় ও 
কার্ডালোর অদ্ভুত নৌযুদ্ধকৌশলে ও অমানুধিক সাহসে মগরাজ 
সেলিমশার রণতরীশ্রেণী ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। বাঙ্গালী- 
পর্ত,গীজের অজঅ্ গোলাবর্ষণে তাহার অধিকাংশ রণতরী 
বঙ্গোপসাগরের তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অন্তগুলি কতক 
চুর্ণ-ব্চুর্ণ, কতক অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। এই ভীষণ 
যুদ্ধে মগদের ছুই সহুত্্র সৈম্ত নিহত ও ১৩০ খানি রণপোত 
ভন্মীভূত হইল। আরাকানরাজ সম্পূর্ণ পরাজিত হুইলেন। 
কেদার রায় ও কার্ডালোর অপূর্বব বীরত্ব বঙ্গদেশের একপ্রাস্ত 
হইতে অপরপ্রাস্ত পর্ধ্যস্ত কীত্তিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে 
কার্ভালোর প্রায় ৩০ খানি রণতরী ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, সে 
সেইগুলি মেরামতের জগত, কেদার রায়ের সহিত শ্রীপুরে আসিল। 


বঙ্গেব বীর-সম্ভতান ৮৯ 


: কেদার রায়ের মগ্গবিজয়কাহিনী বাংলার তদানীন্তন স্ববাদার 
মানসিংহের কর্ণগোচর হইল ।% কেদার রাজকর বন্ধ করিয়া 
স্বাধীনতা ঘোষণ! করিয়াছেন ও বিপুলবলসঞ্চয় কবিয়াছেন 
একথা মানসিংহ পূর্ব হইতেই শুনিতেছিলেন ; কিন্ত, অন্যত্র 
বিদ্রোহদমনে ব্যস্ত থাকায়, সে বিষয়ে কোনই প্রতীকার করিতে 
পারেন নাই । কেদার রায়ের এই মহাবিজয় সংবাদে তিনি 
বিচলিত হুইয়। পড়িলেন। এই উদ্দীযমান শক্তিকে খব্ব করিতে 
না পারিলে বাংলায় মোগলের ক্ষমতা দৃঢ়বপে প্রতিষ্ঠিত হইবে 
না, এই বিবেচনা করিয়। শ্বানসিংহ স্থৃবিখ্যাত নৌসেনাপতি 
মান্দারায়ের নেতৃত্বাধীনে একশত রণতরী ও বনু সৈম্ত কেদার 
রায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন 1 

যে মোগলের অধীনতাপাশ ছিন্ন কবিবাব জন্য তিনি এতদিন 
ধরিয়া আয়োজন করিতেছিলেন, আজ তাহারই সহিত প্রথম 
সংঘর্ষ । এই প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইলে, নিদারুণ অপমানভরে 
তাহাব উন্নত মস্তক অবনত হইবে, বিক্রমপুরের ভবিষ্যৎ ঘোর 
অন্ধকারময় হইবে,_হয়ত বা চিরকাল আনতশিরে মোগলের 
পদলেহন করিতে হইবে, কিংবা দিল্লীব এক বিভীষিকামর 
কারাকক্ষে জীবননাট্যেব শেষ অঙ্ক অভিনীত হুইবে। কাজেই 
প্রথম যুদ্ধেই কেদার রায়» মোগলসেনাপতিকে সসৈন্যে বিচর্িত 
করিবার জন্য অতি সতর্কতার সহিত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । 

শ্রীপুরাধিপতি যুদ্ধযাত্রা করিবেন,__রাজ্যমধ্যে একট প্রবল 
সাড়া পড়িয়া গেল। যুবক স্ফীতবক্ষে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা 


৯০ বঙ্গের বীর-স্ম্তান 


করিয়া রহিল ; বৃদ্ধের শিথিলহস্ত তরবারিগ্রহণের জন্য কাপিয়া 
উঠিল ; রমনীগণ বিক্রমপুরের স্বাধীনতারক্ষার জন্য পতিপুক্রকে 
উৎসাহিত করিতে লাগিল । দেবালয়ে দেবালয়ে শ্রীপুরাধিপতির 
মঙ্গলকামন! করিয়! উপাসন! চলিতে লাগিল (৮ কেদার রায়ের 
গুরুদেব সিদ্ধপুরুষ, গোসাঞ্জি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, শিষ্যের মঙ্গল- 
কামনা! করিয়া সমস্ত রাত্রি দেবী ছিন্নমস্তার পুজায় রত ছিলেন, 
--রণযাত্রার দিন প্রাতে দেবীর আশীর্ববাদী বিন্বপত্র কেদার 
রায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, “যাও বহুস, নির্ভস্বে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হও, মায়ের আশীর্বাদে আজ তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করিবে |” 
কেদার রায় গুরুরেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন ও করযোড়ে 
দেবীর আশীর্ববাদী বিন্বপত্র গ্রহণ করিয়া মস্তকে রক্ষা করিয়া 
হর্ষোহুফুল্লমনে যুদ্ধযাত্র। করিলেন ।) 

( কেদার রায়, তাহার রণবহর ছইভাগে বিভক্ত করিয়া, এক 
ভাগ শ্রীপুরের নিকট কালীগঙ্গার মধ্যে রক্ষা করিলেন ও অপর 
অদ্ধেক সহ মোগলসেনাপতির আগমন প্রতিবোধ করিবার জঙ্য 
বিক্রমপুরের পূর্ববপ্রাস্তবাহিনী মেঘনার মধ্যে অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। তাহার নৌসেনাপতি কার্ডালোর নিজের যে ৩০ 
খানি রণতরী শ্রীপুরে ছিল, তাহাও এই সঙ্গে গেল ট অবিলম্বে 
মোগলসেনাপতি মান্দারায়ের একশত রণতরী অদ্চন্্রান্থিত 
পতাকা উড়াইয়া, “আল্ল। হো আকবর” রবে নদীর উভয়কূল 
প্রতিধ্বনিত করিয়া উপস্থিত হইল । 

তখন বৈশাখ মাস। অপরাছে নীলনীরদমালায় গগনতল্গ 
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আবৃত হুইয়া আসিল । শে! শে। শব্দে প্রবল বাধু বহিতে 
লাগিল। উত্তাল তরঙ্গমালায় মেঘনার বক্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া 
উঠিল। মুনমুন বিছ্যৎ চমকিতে লাগিল। কাল-বৈশাখীর 
এই উন্মত্তলীলাব মধ্যে বাঙ্গালী ও মোগল রণরঙ্গে মাতিল। 
উত্ত,ক্ক তরঙ্গের মাথার নাচিতে নাচিতে উভয়পক্ষের রণতরী 
অগ্রসর হইতে লাগিল। কামানের গর্জনে, বাতাসের প্রচণ্ড রবে, 
তরঙ্গের ভীষণ শব্দে, বোধ হইতে লাগিল যেন মহাকাল আজ 
তাণুবনত্যে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন । 
রণোন্মত্ত সৈম্তগণের “আল্লা হো আকবর” ও 'জয় মা ছিন্নমস্তা 
রবে দিগন্ত-পর্য্যস্ত কাপিয়া উঠিতে লাগিল। 'কেদার বায় এক 
এশ্বরিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া বিপুলবিক্রমে মোগল- 
নৌবাহিনী আক্রমণ করিলেন । বুক্ষণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিল। 
কার্ডালোর অপূর্বব নৌযুদ্ধপবিচালনকৌশলে একে একে মোগলের 
রণতরী মেঘনার কৃষ্ণবক্ষে নিমজ্জিত হইতে লাগিল, কিন্ত 
কেদার রায়ের অধিকাংশ রণতরীই অক্ষত রহিয়া গেল। এক 
জ্বলস্ত গোলার আঘাতে মোগলসেনাপতি মান্দারায় মেঘনার 
সুনীলজলতলে চিরবিশ্রামের শহ্যা পাঁতিলেন। ( এই ভীষণ 
জলযুদ্ধে মোগলবাহিনীকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত কবিয়া, বিজয়- 
গর্কেব কেদার রায় শ্রীপুরে প্রত্যাবর্তন কবিলেন ) “জয় মহারাজ 
কেদার রায়ের জয়” শব্দে বিজয়োন্মত্ত বাঙ্গালীসৈন্য চারিদিক 
কাপাইয়া তুলিল। রাজধানীতে কয়েকদিন ক্রমাগত বিজয়োৎসব 
চলিতে লাগিল। 
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মানসিংহ অন্থত্র যুদ্ধে ব্যাপূত ছিলেন। (মান্দারায়ের পরাজয় 
ও নিধন-সংবাদ “ভাঁহীর নিকট পেখছিলে, তিনি স্তত্ভিত হইয়া 
গেলেন ) তিনি ভাবিয়াছিলেন__একজন সামান্য বাঙ্গালী রাজা 
মোগলবাহিনীর নাম শুনিলেই ভয়ে বশ্্যতা স্ব'কার করিবে। 
ভীবণ জলযুদ্ধে মোগলবাহিনী পরাজিত হওয়া ও মান্দারায়ের 
মত বিখ্যাত নৌসেনাপতি নিহত হওয়া তাহার কল্পনার অতীত 
ছিল। (তিনি কেদারের বিজয়ে শঙ্কিত হইয়া কিলম্যাক্‌ নামক 
এক মোগলসেনানায়কের নেতৃত্বে এক বিরাট মোগলবাহিনী 
পুনরায় কেদারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন 
' কিলম্যাক্‌ শ্রীপুর আক্রমণ করিল ।) কেদার পুর্ব হইতেই 
প্রস্তুত ছিলেন, রণতরী স্জিত করিয়া ভীমবেগে মোগল- 
সেনাপতিব আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন । কেদারের রণবহর 
হইতে অবিশ্রাস্তগোলাবর্ধণে কিলম্যাকের নৌবাহিনী বিপর্যস্ত 
হইয়া পড়িল। বঙ্গবীরের প্রচণ্ড বিক্রম সহা করিতে না পারিয়া 
'কিলম্যাক্‌ পলায়ন করিল । কেদাব রায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন 
করিলেন। বিতাড়িত মোগলসেনাপতি বিলের মধ্যবর্তী দ্বীপ- 
প্রায় শ্রীনগর নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল ।) কেদার 
রায় অসংখ্য রণতরী দ্বারা দ্বীপের চতুদ্দিক ঘিরিয়া ফেলিয়া 
কিলম্যাককে অবরুদ্ধ কবিয়া! ফেলিলেন। বাঙ্গালী সৈম্যগণের 
বিজয়হুক্কারে দশদিক পরিপূর্ণ হইল । মোগলসৈম্তগণ প্রাণভয়ে 
অভিভূত হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল । 
(কিলম্যাকের পরাজয় ও অবরোধকাহিনী মানসিংহের কর্ণ- 
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গোচর হইলে তিনি প্রমাদ গণিলেন। তিনি ভাবিলেন-_- 
মোগলসতস্রাটের পতাকা আর বিক্রমপুরে উড্ডীয়মান হইল না, 
মোগলরাজশক্তির সমস্ত গব্ব আজ বুবি বাঙ্গালীর হস্তে চুণ 
হইল! মানদসিংহ তখন মগদিগের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন,_ 
তিনি(সেই বিরাট মোগলবাহিনীর সহিত বিক্রমপুবে উপস্থিত 
হইয়া শিবিবসন্নিবেশ কবিলেন । কেদার বায়কে ভয় দেখাইবার 
জন্য, মানসিংহ একজন দূতেব হস্তে একখানি অসি, শৃঙ্খল ও 
পত্র দিয়া কেদার রায়েব নিকট প্রবণ কবিলেন। পত্রে 
লেখা ছিল £_- 

ত্রিপুর-মগ-বাঙ্গালী-কাক-কুলী-চাকুলী, 

সকলপুরুবমেতশ্ড ভাগ যাঁও পলায়ী । 

হয়গজনরনৌকাকম্পিতা৷ বঙ্গভূমিঃ 

বিষনসমবসিংহো মানসিংভঃ প্রয়াতি ॥ 

মানসিংহেব এই গর্বেবোদ্ধত পত্র কেদাব রাষেব বীবন্থা- 

ভিমানে তীব্র আঘাত করিল। বিক্রমপুররাজ অধীনতা-জ্ঞাপক 
শৃঙ্ঘল পদদলিত কৃবিয়া সমরম্চক অসি গ্রহণ কবিলেন। 
ঠাহার আদেশে পত্রনবীশ, বৈদ্ভবংশীর পণ্ডিত বিশ্বনাথ সেন 
মানসিংহের পত্রের এইব্প উত্তৰ লিখিয়! দিলেন £_- 

ভিনন্তি নিত্যং করিরাজকুস্তং, 

বিভন্তি বেগং পবনাতিবেকং । 

করোতি বাসং গিবিবাজশুঙে, 

তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্ঃ ॥ 


৯৪ বঙ্গের বীর-সম্তান 


পত্র পড়িয়া মানসিংহ অপমানের জ্বালায় অধীর হইলেন 
বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর সাহসে বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি 
তহুক্ষণাৎ অগণিত রণতরী সহ অবরুদ্ধ কিলম্যাকের সাহায্যার্থে 
শ্রীনগরে গমন করিলেন ৷) 

কেদার রায় বুঝিলেন, এই যুদ্ধের উপর তাহার ভবিষ্যৎ 
নির্ভর করিতেছে । হয়ত তিনি এই যুদ্ধের ফলে গৌরবের 
আলোকদীপ্ত শৈলশিখরে ল্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান হুইবেন-_না 
হয়, অধঃপতনের তিমিরময় রসাতলে প্রবেশ করিবেন এই 
যুদ্ধে হয় তাহার উতান__না হয় চিরকালের মত পতন। 
কেদার এবার তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগের জন্য স্থিরসংকল্প 
করিলেন। আবার বিক্রমপুরে এক অভিনব চাঞ্চল্য উপস্থিত 
হইল। বিক্রমপুরবাসিগণ জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার 
জন্য, তাহাদের নবলন্ধ বিজয়গৌরব অম্লান রাখিবার জন্য, 
শেষরক্তবিন্ুপর্ধ্যস্ত দান করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। 
কেদার রায়, পীচশত রণতরী সহ “জয় মা ছিন্নমস্ত।” রবে 
আকাশ বিদীর্ণ করিয়া মানসিংহেব সম্মুখীন হইলেন) 

(শ্রীনগরের নিকট বাঙ্গালী ও মোগলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর্ত 
হইল?) কেদার রায়ের কামানশ্রেণী প্রলয়ঘনঘোরগঞজ্জনে 
মোগলবাহিনীর উপর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল । ঘোরতর 
অগ্রিক্রীড়। চলিতে লাগিল । / কেদারের অত্যন্ভুত সাহস ও 
পরাক্রম দর্শনে মানসিংহ ভীত হইয়া পড়িলেন | বাঙ্গালী 
গোলন্বাজ, বন্লুকধারী ও ভীরন্নাজগণ প্রমত্ত উৎসাহে যুদ্ধ 
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করিতে লাগিল। প্রথম দিনের যুদ্ধে মানসিংহ পশ্চাঁৎ হটিয়া 
গিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন । দ্বিতীয় দিন, স্ৃধ্যোদয়েব 
সঙ্গে সঙ্গে আবার কামান গভ্জিয়া উঠিল। মোগলসেনাগণ 
আবার প্রবলবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেদার ভীমবেগে 
তাহাদের গতিরোধ করিলেন। কামানের ধূমে চারিদিক 
অন্ধকার হইয়া গেল। সেই অন্ধকাবে বাঙ্গালী ও মোগল 
কামানের মুখে পরম্পৰ আত্মপরিচয় দিতে লাগিল । তাহাদের 
উষ্ণরক্তধারায় বিলের কৃষ্ণজলরাশি রক্তাভ হইয়া উঠিল। 
(এইরূপে ক্রমাগত নয়দিন ভীবণ যুদ্ধ চলিল। মানসিংহ 
সশতচেষ্টা কবিয়াও কেদার রায়ের কিছুই না৷ কবিতে পারিয়া, 
আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন।; ভারতের নান! দেশ জয় করিয়া, 
আজ কি তিনি বাংলায় আসিয়! পরাজিত হইবেন ! মোগলের 
উচ্চ রাজপতাকা আজ কি বিক্রমপুবে লাঞ্কিত হইবে ! 

কেদার রায়ের গুরুদেব গোসাঞ্জি ভট্টাচার্য মহাশয়, 
মানমিংহের সহিত যুদ্ধারস্তেব তৃতীয়দিনে, শিশ্যসকাশে আসিয়! 
বলিযাছিলেন, “বৎস, তুমি এ যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হও। তোমার 
কোন অমঙ্গল হইবে বলিয়া যেন বোধ হইতেছে |” কেদার 
রায় বলিয়াছিলেন, “গুরুদেব, এখন এই যুদ্ধ হইতে প্রতি- 
নিবৃত্ত হইয়া মোগলের নিকট মস্তক নত করিতে হইলে, আমি 
বোধ হয় লজ্জা ও অপমানে আত্মহত্যা করিব। যেকোনও 
দৈবানুষ্ঠানে আমাব মঙ্গল সাধিত হয়, আপনি অবিলম্বে তাহাই 
করুন। যুদ্ধবিরতি অসভব টু প্রিয়তম শিস্তের একান্তিক 
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অনুরোধে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক মৃন্বপ্নী কালীমৃত্ি পুজার 
ব্যবস্থা করিলেন ।; 

গোসাঞ্রি ভট্টাচার্য মহাশয় বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন। 
অভুক্ত অবস্থায় প্রায়ই তিনি কোন পুজাবন্দনাদি করিতেন না ; 
দিবসে অন্নব্জন তাহার ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিয়া, সেই 
প্রসাদগ্রহণাস্তর রাত্রিতে পুজার্দি করিতেন। 

যুদ্ধের নবমদিন রাত্রিতে এই কালীপুজ্রার অনুষ্ঠান হইবে 
বলিয় নির্দিষ্ট হওয়ায়, ভট্টাচাধ্য মহাশয় যথাসময়ে পুজাস্থানে 
উপস্থিত হইলেন। পুজ। উপলক্ষে কেদার রায় সে রাত্রিতে 
যুদ্ধস্থান পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আসিয়াছিলেন এবং 
গুরুদেবের আগমন অপেক্ষায় পুজামণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন । 
গুরুদেব আহার করিয়া পুজা করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া, 
কেদার রায় বিস্মিত হইয়। স্থিরনেত্রে ক্ষণকাল তাহাবৰ মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। পবক্ষণেই ভয়ানক বিরক্তি ও ক্রোধে 
তাহার সমস্ত চিত্ত জলিয়া উঠিল। তিনি পুজাস্থান ত্যাগ 
করিয়া দ্রুতপদে অন্তঃপুবে চলিয়া গেলেন। গুরুদেব, পৃজ। 
সাঙ্গ করিয়া, শিষ্যকে মায়ের আশীর্ববাদ-নিশ্মাল্য গ্রহণ করিবার 
জন্য অন্তঃপুরে সংবাদ দিলেন । কেদার রায় আসিলেন না। 
গুরুদেব পুনরায় তাহাকে ভাকিয়া পাঠাইলেন ; সেবারে কেদার 
রায় বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যুদ্ধশ্রমে নিতান্ত কাতর 
আছেন বলিয়া! আসিতে পারিবেন ন, তাহার আশীর্ববাদ-নিন্্াল্য 
প্রতিমাসম্মুখস্থ ঘটেই যেন প্রদান করা হয়। গোসাগ্রিজী 
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শিস্তের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, পুনরায় তাহাকে অন্ত, 
বিশেষপ্রয়োজনে দেখা কবিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। 
এবার কেদার রায় পরমতাচ্ছিলযভরে পুজাস্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। কেদাব রায় আঙিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
বলিলেন, “তোমার অমঙ্গল-আশঙ্কায় যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে 
বলিয়াছিলাম--কিন্ত তাহা তুমি শুনিলে না। তোমারই 
মঙ্গলোদ্দেশে অচ্চিত দেবীর নিন্াল্য তুমি উপেক্ষা করিলে । 
তোমার পরিণাম নিতান্ত অশুভ। আমার প্রতি তোমার 
এরূপ অঙ্র্ধার আমি মন্ান্তিক ছঃখিত হইয়াছি। আমি 
ধনসম্পন্তি বা প্রতিপত্তি লোভে তোমাব বাড়ীতে পুঙ্জা করিতে 
আসি নাই। আমি আসিয়াছি, শিল্তের প্রাণবক্ষাব জন্য মায়ের 
করুণা ভিক্ষা করিতে । আজ এই সৃন্ময়ী প্রতিমা আমার 
পূজায় প্রাণময়ী হইয়াছেন কিন। তাহার প্রমাণ দেখ”-__ব্লিয়া 
পার্খস্থিত খড়গদ্ধার প্রতিমার বক্ষঃস্থলে আঘাত কবিলেন। 
অমনি দরবিগলিতধাবায় ক্ষতস্থান হইতে শোণিতআ্রাৰ হইতে 
লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, কন্টকিত হইযা কেদাব বায় গুরুদেবের 
চরণে পতিত হুইতে যাইয়া দেখিলেন যে, গোসাঞ্জিজী অন্তহিত 
হইক্লাছেন। সেই বাত্রিতে বনু অনুসন্ধান করিয়াও আর তাহাকে 
পাওয়া গেল না। 

( পরদিন প্রভাতের প্রথম সুর্য্কিরণ ধরণীর বক্ষে পতিত 
হইলেই, “আবার কামানের বজ্গস্ভীর ধ্বনিতে চারিদিক 
প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল । ) আবার স্থুগস্তীব রণবাগ্ধে বাঙ্গালী 
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ও মোগলের শিরায় শিরায় রক্তবিন্তু নাচিয়া উঠিল। 
(গতরান্রির দৈব-ছূর্ঘটনায় কেদারের মন নিস্তেজ হইয়া 
পড়িয়াছিল-_-তিনি আজ নিতান্ত নিরুতসাহে ও বিষগ্রমনে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হুইলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইবার পর, 
শ্রীপুরাধিপতির নৌবহর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। 
কেদার রায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি 
সমস্ত মানসিক অবসাদ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া, সিংহবিক্রমে 
মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করিতে উদ্ভত হইলেন। 9 তিনি 
জীবিত থাকিতে জন্মভূমিকে শক্রকরে অর্পণ করিবেন না__ 
দেশরক্ষার জন্য তিনি আজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসঙ্জন করিবেন 
-_এই দৃ়সংকল্প লইয়া ভীমবেগে রণতরী চালনা করিতে 
লাগিলেন। জীবনের উপর, সংসারের উপর, আত্মীয়-ম্বজন- 
স্্রী-পরিজনের উপর তাহার সমস্ত আসক্তি যেন যুহুর্তে 
খসিয়৷ পড়িল,_কেবল সম্মুখ জ্বলিতে লাগিল, কলনাদি- 
নদীনৃপুরশোভিতা, শ্যামলশস্তস্তবকমাল্যবিভূষিতা, অতীত- 
কীন্তিমেখলাবিমণ্ডিতা, বাণিজ্যগৌরবকিরীটিনী, প্রাচ্্ধ্য- 
হাস্তোন্তাসিতাননা৷ দেশজননীর এক কল্যাপময়ী মুত্তি। সেই 
মহৈশ্বর্য্যশালিনী মাতৃমৃত্তির সাধক কেদার, আজ তাহারই 
পাদপীঠে নিজের হাৎপিণ্ড ছি”ড়িয়া শেষ-অর্থ্য নিবেদন করিবার 
জন্য সমরসমুত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। পরমবন্ধু কার্ডালে। 
তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, চিরমঙ্গলাকাঙক্ষী গুরুদেব বিসুখ 
হইয়াছেন, _-তবু দেহে ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন থাকিতে কেদার 
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'মাগলের দাসত্ব স্বীকার করিবেন না! । এক ন্বর্গীয় সুরে 
তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়! উঠিল, এক অনির্ব্চনীয় আবেগে 
তাহার চিস্তাজজ্জর দেহে শতমত্তহস্তীর বল আসিল, _কেদার 
কেবল সংহার-মন্ত্র জপিতে জপিতে মোগল্বাহিনীকে আক্রমণ 
করিলেন। , কেদারের প্রবল উৎসাহে তাহাব সৈম্থগণেব দেহে 
আবার নববলৈর সঞ্চাব হইল ; আবার বিক্ষিপ্ত রণবহর দৃঢ় 
হইল ॥ আবার বাঙ্গালী সৈন্তগণ “জব ম! ছিন্নমস্তা' ববে দিগন্ত 
কাপাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল , আবার বাঙ্গালী গোলন্দাজ- 
গণের শত শত কামান একযোগে গঞ্ভিয়। উঠিয়। প্রলয়লীলার 
সূচনা করিল । 

, মানসিংহের বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। তিনি দারুণ 
উৎকণ্ঠা ব্যাকুলচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন_ আজ তাহার 
বীরত্বাভিমান বাঙ্গালীর হাতে চূর্ণ হইয়া গেল! তিনি প্রাণপণ, 
চেষ্টা করিয়াও সেই ক্ষিপ্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পাঁরিলেন 
ন1।;দৃঢ়সংবদ্ধ মোগলরণবহর ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ত 
করিল । ক্রমে ক্রমে, ছই-একখানি করিয়া বণতরী জলমগ্ন 
হইতে লাগ্িল। আর সম্মুখে অখ্থসর হইবার নিক্ষল চেষ্টা ন। 
করিয়া, মানসিংহ ক্রমাগত পশ্চাতে হটিয়া যাইতে লাগিলেন 

/ আর জয়ের কোন আশাই নাই দেখিয়া, তিনি পলায়ন করিবাব 
উপায় স্থির করিতেছেন--এমন সময় মোগলসৈম্যের উচ্চ 
জয়োল্লাসধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। উদ্‌ঞগীব মানসিংহ 
ততক্ষণ সংবাদ লইয়া জানিলেন- মোগলপক্ষের এক জ্বলস্ত 


১০৩ বঙের বীর-সম্ভতান 


গোল! কেদার রায়ের বক্ষঃস্থলে পতিত হওয়ায় তিনি মৃচ্ছিত 
হইয়। পড়িয়াছেন। কেদার রায়ের পতনসংবাদ পাইবামাত্র» 
তাহার সৈম্গণ হঠাৎ ভীত হইয়া ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধ বন্ধ 
করিল। মানসিংহ দেখিলেন, কেদাবের রণতরীসমূৃহ আর 
অগ্রসর হইতেছে না; এই মহাস্মযোগে মানসিংহ দ্রতবেগে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । তাহার আদেশে মোগলসৈম্যগণ 
প্দীন্‌ দীন্* রবে বাঙ্গালী-রণবহর আক্রমণ করিল । ভয়চকিত, 
নিরাশাব্যথিত হিন্দুসৈম্তগণ সে আক্রমণ সহা করিতে না 
পারিয়া, উদ্দেশ্টবিহীনভাবে রণতরী চাপনা করিয়া! পলায়ন 
করিতে লাগিল। কেদারের সহকারী সেনানায়কগণ বহুচেষ্টা 
করিয়াও আর তাহাদিগকে ফিরাইতে পারিল না । মানসিংহ 
যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন |) 

মোগলসৈন্যগণ, রক্তাক্তদেহ, সংজ্ঞাহীন কেদার রায়কে বহন 
করিয়া মানসিংহের সম্মুখে লইয়া গেল। মূচ্ছান্বিত দেহে তখনও 
ক্ষীণ জীবনক্রোত বহিতেছিল । ধূসর আকাশের মত জ্যোতিহীন 
চক্ষছু'টি, ছ'একবার, লক্ষ্যহীনভাবে এদিকে ওদিকে তাকাইতে- 
ছিল ;_ হয়ত বা সংসার হুইতে চিরবিদায়ের পূর্ববক্ষণে, মৃত্যুর 
ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে, পরপারের অবগুহ্ঠিত রহস্তের সাম্নে, 
তাহার আজীবন সাধনার সফলতার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত, তাহার 
আশৈশব-মনোহারিণী, ঘর-ছাড়ানো” পাগল-করা বাঁশীর সুরদাত্রী 
বিক্রমপুরের সেই ন্যাধীনমৃগ্তির ছায়ামাত্র, তাহার পতঙ্গের মত 
আগুনে ঝাঁপ দিয়া পুডিক়া মরিবার ার্থকতার অস্পষ্ট আভাস, 


বঙ্গের বীর-সম্তান ১৩০১ 


আজ এজন্মের মত একবার দেখিয়! যাইবাব জন্য ব্যাকুলভাবে 
চারিদিকে চাহিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষৃতারক1 
স্থির হইয়া গ্রেল। সেই বাঙ্গালীজাতিব গৌবব, পূর্ববঙ্গের 
গৌরব, যুক্তি-মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক চিরদিনের মত চক্ষু মুদ্রিত 
করিলেন । 

/কেদারের মৃত্যুর পর, তাহার তেজন্ষিনী পত্রী, মন্ত্রী রঘুনন্দন 

ধুরী, রামরাজ সর্দার, কালিদাস ঢালী, ফ্রান্সিস্‌ প্রভৃতি 
সেনাপতিগণের সাহায্যে কিছুদিনের জন্য মানসিংহেব বশ্যত। 
স্বীকাব কবিলেন না; অবশেষে মোগলের হস্ত হইতে 
বিক্রমপুর রক্ষা অসম্ভব মনে কবিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন |” 
মানসিংহ বিক্রমপুর অধিকাব করিলেন । তিনি কেদাব-পত্বীর 
বীরহে মুগ্ধ হইয়া বাধিক করগ্রহণে তাহারই উপব বিক্রমপুরের 
শাসনভার অর্পণ করিলেন । শ্রীনগরের ভীবণ যুদ্ধের স্মৃতিবক্ষার্থ 
মানসিংহ উহার নাম পরিবর্তন কবিয়! নূতন নাম বাখিলেন-_ 
ফতেজঙ্গপুর । মানসিংহ, কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত শিলাদেবীকে 
অন্বরে লইয়া ঘান। রত্বগর্ভ সার্বভৌম নামক যে শাস্তজ্ঞ 
বাঙ্গালী ব্রাক্মণকে দেবীর পুজারি রূপে মানসিংহ তাহার 
রাজধানীতে লইয়া যান__ আজও তাহার বংশধরগণ জয়পুরে 
বাস করিতেছে । রানা 


রাজা মুকুন্দ রায় 


(ষোড়শ শতাব্দীব শেষভাগে, সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত 
ভূষ্ণা নামক স্থানে যুকুন্দ রাযধ রাজত্ব করিতেন। বঙ্গীয় 
ভৌমিকগণের তিনি অন্যতম ছিলেক্স।) খরত্রোতা মধুমতীর 
পুর্র্বতীরে ভূষ্ণা অবস্থিত ছিল। ফতেয়াবাদের কতকাংশ 
বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। মুকুন্দ রাজের 
বংশপরিচয় বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। কখন, কিরূপে, 
তাহার পুর্ধবপুরুষগণ ভূষ্ণায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন, 
তাহার কোন বিস্তৃত ইতিহাস নাই। কোন কোন এঁতিহাসিক 
বলেন যে, বিক্রমপুরের ও ভূষ্ণার রাজবংশ একই বংশ । 

গ্রুকুন্দ রায় প্রথমে সামান্য একজন জমীদারমাত্র ছিলেন । 
ক্রমে তিনি বুদ্ধিপ্রভাবে ও বাহুবলে দ্বাদশভৌমিকের অন্যতম 
বলিয়। পরিগণিত হন 1) 

(১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে, দায়ুদের পলারনের পর, মোগলস্থবাদার 
মুনিম খাঁ, মোরাদ খা! নামক এক কন্মচারীকে ফতেয়াবাদ ও 
বাক্লার শাসনকর্ করিয়া প্রেরণ করেন । মুকুন্দ তখন প্রবল- 
পরাক্রমশালী জমীদার । কিছু সময়ের জন্য তিনি £মারাদ খাঁর 
বশ্টতা৷ স্বীকার করিলেন ; পরে, স্থযোগ পাইয়া বিদ্রোহী হইয়। 
যুদ্ধে মোরাদ খাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন । 


বঙ্গের বীর-সম্তান ১০৩ 


/মোরাদ খাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ;উড়িস্যার পাঠান- 
দলপতি কতুলু খ। ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিলেন । মুকুন্দ, 
মোরাদ খাকে পরাজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এপ শক্তি- 
সঞ্চয় করেন নাই যে, নির্ভয়ে পাঠাননেতার সম্মুখীন হইবেন। 
তখনও ফতেয়াবাদের উপর তাহার আধিপত্য দৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই। মৃত মোরাদের পুভ্রগণ ও তাহার সৈশ্তসমূহ তখনও 
নানাস্থানে অবস্থান করিয়া দেশবাসীদের নিকট নানারূপ 
সাহাষ্য ও সহানুসৃতি পাইতেছে । এই মহাসঙ্কটে, মুকুন্দ রায়, 
মোরাদের পুভ্রগণের সহিত সধ্য স্থাপন করিলেন ও তাহাদের 
সম্মিলিত শক্তি দেশের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার 
জন্য দণ্ডায়মান হইলেন । ইতিমধ্যে মোগলসেনাপতি মুজাফর, 
কতুলু খাঁকে দমন করিবার জন্য বনু সৈম্যসহ উপস্থিত হইলেন। 
এই উভয়শক্তির সম্মুখীন হইতে সাহস না করিয়া, কতুনু খ৷ 
আবার উডিষ্যায় ফিরিয়া গেলেন । 

'সুকুন্দ মোগলের পক্ষাবলম্বন করিয়। পাঠানদের সহিত যুদ্ধ 
করিতে উদ্ভত হইয়াছিলেন শুনিয়া, বাংলাব তদানীন্তন স্থবাদার 
তোডরমল্প অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং ফতেম়াবাদে অন্য কোন 
শাসনকর্ত। নিযুক্ত ন৷ করিরা', মুকুন্দ রায়কেই তাহার শাসনভার 
প্রদান করিলেন। এই উপলক্ষে তোডরমল্প তাহাকে রাজ! 
উপাধিতে ভূষিত করিলেন ) রাজা মুকুন্দ রায়, মৃত মোরাদ খার 
পু্রগণের ভবণপোষণের জন্য উপযুক্ত ভূ-সম্পত্তি দান করিয়। 
তাহাদের সংসারযাত্রা নির্বাহের পথ সুগম করিক্প! দিলেন। 


১০৪ বঙ্গের বীর-সম্তান 


মানসিংহের সুবাদারীর সময়, যখন তিনি প্রথমবার 
সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগ্রায় গমন করেন, 
তখন তাহার (অনুপস্থিতিতে আসফ খাঁর উপর বঙ্গ--বিহারের 
শাসনভার অপিত হয়। বাংলার শাসনভার পাইয়া, আসফ 
খা, যুকুন্দ রায়কে পদছ্যুত করিলেন । * তিনি ফতেয়াবাদের 
জন্য এক নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া্ট মুকুন্দ বায়ের হস্ত 
হইতে কাধ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে ফতেয়াবাদে 
পাঠাইলেন । |  মুকুন্দ, এইরূপ মন্দান্তিক অপমানে নিগীড়িত 
হইয়া, মোগলের বিরুদ্ধে ঘৃঢরূপে ঈাড়াইবার জন্য স্থিবসংকল্প 
করিলেন ।) মুকুন্দ রায় সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি প্রাণ দিবেন, 
তবুও নবনিযুক্ত শীসনকর্থীর হস্তে ফতেয়াবাদ অর্পণ করিবেন 
না। তাহার অস্তনিহিত ক্ষাত্রশক্তি ও স্বাধীনতাস্পুৃহা একেবারে 
ভীবণমুস্তিতে জাগিয়া উঠিল । /মুসলমান শাসনকর্ত। ভূষ্ণায় 
প্ৌছিলে, তিনি তাহাকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিলেন ও 
অবশেষে তাহাকে পরাজিত করিয়া বিতাডিত করিয়া দিলেন | 

এই সংবাদ বাংলার তত্কালীন শাসনকর্তার নিকট পৌছিলে, 
তিনি মুকুন্দ রায়কে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য বহ্থ বাদশাহী- 
সৈম্সহ অগ্রসর হইলেন/ মুকুদ্দ বুঝিলেন-__এইবার তাহার 
শেষ পরীক্ষা । মোগলের অধীনতা স্বীকার করিতে মুকুন্দেব 
মনে দারুণ ঘৃণার উদয় হইল । তাহার স্বাধীনতাকামী হুদয় 
নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হইল । তুচ্ছ 
প্রাণরক্ষার বিনিময়ে অধীনতাশুঙ্খল গলায় পরিতে ভাহার শ্বাস 
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রুদ্ধ হইয়া আমিতে লাগিল। তিনি যথাশক্তি সৈম্যাসংগ্রহ 
করিয়া মোগলসেনাপতির আগমন প্রতিরোধ করিলেন। 
মুকুন্দ রায় ভীমপরাক্রমে যুদ্ধ করিলেন । তীহাব বিক্রমে 
মোগলসেনাপতি শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বিরাট 
মোগলবাহিনীর সহিত যুদ্ধে মুকুন্দ রায়ের মুছ্রিমেয় সৈম্ত আর 
কতক্ষণ টিকিতে পারে? প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া, একে একে 
তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরোচিত শখ্যা গ্রহণ করিতে লাগিল। 
যুদ্ধ করিতে করিতে মুকুন্দ রায় সমবক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত 
হইলেন । মুকুন্দ বায় মবিলেন-_কিন্ত তাহার নাম, তাহার 
বীরকীত্তি মরিল না। বাংলার একপ্রান্তে সামান্য একজন 
জমীদার, মোগলসম্রাটেব বিরুদ্ধাচরণ কবিষ্া, তাহাব অগণিত 
সৈম্যেব সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া ষে প্রাণত্যাগ করিল-__এই 
সাহস, বীরত্ব, ত্যাগ ও স্বদেশভক্তির কাহিনী বাংলার ইতিহাসে 
চিরকাল অমর হইয়া রহিল । 


মহারাজ প্রতাপাদিত্য 


যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম, 
মহাবাজ্ত বঙ্গজ কায়স্থ। 
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আটে তায়, 
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥ 
বরপুক্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর, 
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী। 
ষোড়শ হুলৃকা হাতী, অযুত তুবঙ্গ সাথী, 
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥ 
-'ভারতচজ্র 
সাপ্ধতিনশতবতুসর পূর্বের, যে বীরপুরুষ বাঙ্গালীর ইতিহাসের 
শৈলশিখরে একবারমাত্র দীপ্ত আভায় উদ্দিত হইয়া, আবার 
ঘনমেঘে অবলুপ্ত হইয়া! গিয়াছিলেন, এই কয়েক শতাব্দীর 
পুপ্তীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার সেদিনের অপর্যাপ্ত 
আলোকের কয়েকটি ক্ষীণরশ্মি আজও মাঝে মাঝে আমাদের 
মানমুখের উপর পড়িয়া বিগত দিনের এক অপরাপ স্বপ্র বচন! 
করে। তাহার দেশভক্তি, তাহার স্বাধীনতার আদর্শ, তাহার 
প্রাণবলিদানের চিরস্মরণীয় কাহিনী, বাঙ্গালীর কাব্যে, সঙ্গীতে 
কীন্তিত হইয়া আজও তাহার শিথিল-তম্ত্রী চিত্তবীণায় ভৈরবী- 
মিশ্রিত এক উদ্দাম দীপক-রাগিণীর ঝঙ্কার স্থপতি করে। 
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প্রতাপাদিত্যের বিশাল রাজ্য কবে কোন্‌ বিস্মৃত দিবসে ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছে ; তাহার বড় সাধেব রাজধানী ধূমঘাটের অবস্থান- 
পর্যন্তও আজ নির্দেশ করিতে হইলে গলদ্ঘন্্ম হইতে হয় ? 
মোগলের সহিত তাহাব যুদ্ধবিগ্রহেব কাহিনী আজ এীতিহাসিক 
ও প্রত্বতান্বিকগণের গবেষণার বিষয় £_-তবুও বাঙ্গালীর হাদয়ে 
সে রাজ্যের বিপুল এশ্বর্য্যের ছবি আজপব্যন্ত জ্বল্জ্বল্‌ করিতেছে। 
সেই বঙ্গবীরের গঠনশক্তি, তাহার স্বাধীনভাসমরের দীর্ঘশ্বাসতপ্ত 
কাহিনী, তাহার ব্যক্তিগত স্ধলন-পতন-ক্রটি আজও বাঙ্গালীর 
জাতীয় ইতিহাসবপে সর্বত্র ভাবাক্রাস্তহদয়ে আলোচিত 
হইতেছে। প্রতাপ নাই- কিন্ত তাহার কীত্তি-গৌরবের 
বিলীয়মান স্থবামে এখন বাঙ্গালীর মর্মকানন আমোদিত ; 
এখনও বাঙ্গালী তিনশতাব্দীর কৃষ্ণযবনিকাব আন্তবালে উদ্দিত, 
আলোকমগুলমধ্যবর্তী, মহিমামণ্ডিত এই বঙ্গবীরের অচঞ্চল 
মূন্তির দিকে একবার বক্র গ্রীবায় তাকাইয়া গবের্ব ও আনন্দে 
নিজেকে ধন্ত মনে করে । 

! আদিশুরের আনীত, কায়স্থকুলতিলক বিরাট গুহেব বংশে, 
১৫৬১ খৃষ্টাব্দে, সপ্তগ্রামে, মহাবাজ প্রতাপাদিত্যেব জন্ম হয়। 
প্রতাপের প্রপিতামহ বামচন্দ্র পুর্বববঙ্গ হইতে আসিয়া বাংলাৰ 
তদানীন্তন নুপ্রসিদ্ধ বন্দব সপ্তগ্রামে বাস করিতে আরম্ত করেন ।) 
পরে তিনি সপ্তগ্রামেব কাননগো-দপ্তরে একটি কার্যে নিযুক্ত 
হন। (রামচন্দ্রে তিন পুজ্র-_ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ। 
ক্রমে ইহারাও কাননগো-দপ্তরে কার্যে নিযুক্ত হন। ভবানন্দ 
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এবং গুণানন্দ__উভয়েরই এক একটি পুজ্র জন্মগ্রহণ করে। 
(ভবানন্দের পুজ্বের নাম শ্রীহরি) (এবং গুণানন্ৰের পুক্সের নাম 
জানকীবল্লভ ॥) 'এই শ্রীহরিই প্রতাপাদিত্যের পিত1.)1 কিছুকাল 
সপ্তগ্লামে বাস করিবার পর, এই পরিবারের সহিত কাননগো- 
দপ্তরের সেরেস্তাদারের বিশেষ মনোমালিন্য হয় । এই মনো- 
মালিন্যের ফলে, এঁ দপ্তরে কার্য্য করা অসম্ভব মনে করিয়া, 
ভবানন্দ ছুই ভ্রাতা, পুত্র ও শিশুপৌল্র প্রতাপের সহিত, 
১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী গৌড়নগরে চলিয়! 
আসেন । সোলেমান করবাণী তখন বাংলার মস্নদে । সোলেমান 
নবাগত ভ্রাতৃত্রয়কে নবাবসরকার্েে কাধ্য দেন এবং ক্রমে 
বুদ্ধিপ্রভাবে, দক্ষতায় ও নবাবের অনুগ্রহে, তাহারা গৌডে 
বিশেষ সন্ত্াস্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। সেই সময় 
(ভ্রীহরি ও জানকীবল্পভের সহিত যুবরাজ দাযুদের প্রগাঢ় 
বন্ধুত্ব জন্মে । সোলেমানের মৃত্যুর পর, দাঁধুদ বঙ্গের নিংহাসনে 
আরোহণ করিলে, তাহার পরমবন্ধু ও প্র্িয়পাত্র; শ্রীহরি ও 
জানকীবল্পভ নবাবদরবারে বিশে প্রতিপত্তিশালী হইয়৷ 
উঠেন। দাযুদ তখন শ্রীহবিকে “মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও 
জানকীবল্লপভকে “রাজা বসন্ত রায়" উপাধিতে ভূষিত করেন 1) 
ৃ কিছুকাল গত হইলে, শ্রীহরি অনুসন্ধানে জানিলেন যে, 
ঠাদখ। মস্নদ আলী নামক যে ব্যক্তি সুন্দরবনের নিকট যশোব 
প্রভৃতি স্থান জায়গীর ভোগ করিত, তাহার নিঃসস্তান অবস্থায় 
সৃভ্যু হওয়ায়, ই জায়গীর খালি আঁত্ছে। এই সংবাদ পাইবা- 
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মাত্র তাহার! দাযুদের নিকট এ জায়গীর প্রার্থনা করেন । দাধুদ 
বন্ধুদের অনুরোধ উপেক্ষা কবিতে না পারিয়া বিক্রমাদিত্য ও 
বসন্ত রায়কে উক্ত রাজ্যের জায়শীব প্রদান করেন ।)/এ 
জারগীরের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে দেবীর গীঠস্থানে 
যশোরেশ্বরীর মন্দির বর্তমান ছিল। তাহারা এই পুণ্যস্থানে 
বাস করিতে অভিলাষী হইয়া এঁ স্থানেব নিবিড় জঙ্গল কাটান 
এবং উহ্াকে এক ন্ুদ্শ্ট নগরে পরিণত করেন 

দায়ুদ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়া /দেখিলেন যে, রাজ- 
কোষ প্রচুর অর্থে পুর্ণ ও তাহার এক লক্ষ চল্লিশ হাঁজার পদ্দাতিক, 
চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী, সাড়ে তিন হাজার হস্তী, বিশ হাজাব 
কামান ও কয়েক শত রণতরী আছে । এই বিপুল অর্থবল ও 
সেনাবল দেখিয়া দাযুদ মোগলদিগকে একেবারে ভারতবর্ষ 
হুইতে বিতাড়িত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন ।' মোগলের 
সহিত দাষুদের প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । কয়েকটি যুদ্ধের 
পর» মোগলসেনাপতি মুনিম খা দারুদকে পাটনা-ছুর্গে অবরোধ 
করিলেন । ছূর্গ রক্ষা অসম্ভব মনে কবিয়া, দায়ুদ ১৫৭৪ খুষ্টাব্র, 
রাত্রিকালে, নৌকাযোগে পলায়ন কবিলেন এবং বিক্রমাদিতাকে 
দায়ুদের সমস্ত ধনরত্ব লইয়া কোন নিভৃত স্থানে যাইতে আদেশ 
করিলেন। বিক্রমাদিত্য দাঁয়ুদেব বহু ধনবত্ু লইয়া যশোর- 
রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই ধনবত্ব আর দায়ুদকে 
প্রত্যর্পণ করিবার স্থুযোগ হয় নাই। 

দায়ুদের পতনের পর, বঙ্গদেশ মোগলসাআ্াজ্যেব অন্তভূক্তি 
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হইলে, বিক্রমাদিত্য ও বসম্ত রায় কিছুদিন ভয়ে ছন্পবেশে ভ্রমণ 
করিতে থাকেন। পরে, তোডরমল্ল তাহাদিগকে অভয় দিলে, 
ভাহার। তোডরমল্লেব সহিত দেখা করেন এবং তাহার আদেশমত 
সবার কাগজপত্র সমস্ত তাহাকে বুঝাইয়া, দেন।) বিশৃঙ্খল 
অবস্থার মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে রাজ্যের রাজব্ব-সন্বন্ধীয় কাগজ- 
পত্রাদি অক্ষত অবস্থায় পাইয়া,(তোভরমল্ল বিক্রমাদিত্য ও বসস্ত 
রায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে পুরস্কৃত কবিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন। ভ্রাতৃদ্ধ় তখন যশোররাজ্যের ভৌমিকত্ব 
প্রার্থনা করেন। ভোডরমল্ল তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন 
এবং তাহাদিগকে যশোররাজ্যের ভূঞ্। নিযুক্ত করিয়া! বাদশাহেব 
স্বাক্ষরিত ফন্ান প্রদান করেন । 

'বিক্রমাঁদিত্য ও বসন্ত রায় যশোরে আসিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত 
রাজ্য ও রাজধানীর উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ কবিলেন। 
দায়ুদের অপধ্যাপ্ত ধনরত্বে শীঘ্রই যশোর সমৃদ্ধিশালী হইয়। 
উঠিল। এই সময়ে ধনে-জনে ও এশ্বর্য্যে যশোর গৌড়নগর 
অপেক্ষা অধিক উন্নত হওয়ায়, গৌড়ের যশ হরণকারী বলিয়! 
লোকে উহাকে যশোহর নামে অভিহিত কবিতে থাকে । 
সমাজহীন অবস্থায় বাস করা অসম্ভব মনে কবিষা, বসন্ত রাষ 
চন্দ্রীপ ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে বহু মন্ত্ান্ত ব্রাহ্মণ 
কায়স্থ ও বৈদ্ভদিগকে আনাইন্না উপযুক্ত ভূসম্পত্তি দানে 
তাহাদিগকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । 

গৌড়নগরে অবস্থানকালে, প্রতাপ, প্রচলিত প্রথা অনুসারে, 
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আরবী ও পার্শাঁ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন | নানারূপ গোল- 
যোগে বিক্রমাদিত্য এতদিন পুজ্রের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ 
দিতে পারেন নাই, _যশোহরে আসিয়া তিনি প্রতাপের শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন) প্রতাপ এখন কৈশোব অতিক্রম 
করিয়াছেন,_তাহার স্িগ্ধ-শ্যটামল চিত্তকুঞ্জে যৌবনে প্রথম 
দক্ষিণ সমীরণ বহিতে আবস্ত কবিয়াছে। (তরুণ যৌবনে আতপ্ত 
স্পর্শে, হৃদয়েব সপ্ত আশা-আকাতক্ষা-আদর্শশুলি চক্ষু মেলিতে 
আরম্ভ করিয়াছে ; এক অদৃশ্ট শক্তির আবেশে দেহের শিবা- 
উপশিরায় এক নববলেব মন্গুভূতি জাগিয়াছে। প্রতাপ আর 
কিছুতেই পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না । 
সকলের দৃষ্টি-আকর্ষণকারী, কোন বীরন্বপূর্ণ কার্যের মধ্যে, তরুণ 
যৌবন তাহার সার্থকতা! খুজিয়া ফিরিতে লাগিল । বিক্রমাদিত্য 
বন্ুচেষ্টা কবিলেন, কিন্তু কিছুতেই পুজ্রেব প্রাণে পাঠান্ুরাগ 
জন্মাইতে পারিলেন না। শান্স্-বিগ্যায় প্রতাপেব কোন আসক্তি 
না থাকিলেও শস্ত্র-বিগ্যায় তাহাব অসাধাবণ অনুরাগ দেখা গেল। 
শরনিক্ষেপ, অসিচালনা» বন্দুক-ব্যবহাব, অশ্বারোহণ প্রভৃতি 
শিক্ষায় তিনি দিবারাত্র মাতিযা বহিলেন । আস্ত্রবিদ্যায় তাহার 
এক অপূর্ব প্রতিভা লক্ষিত হইল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে, তাহার দেহ-মন প্রচণ্ডততেজে দীপ্ত হইয়া উঠিল ।(অসাধারণ 
শাবীরিক বলের সহিত যুদ্ধস্পৃহী, বীবস্বাভিমান মিলিত হইল ।1 
তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত স্বন্দববনের নিবিড় অভ্যন্তবে প্রবেশ. 
করিয়া প্রায়ই ব্যান, বন্যশৃকর প্রভৃতি হিংত্রজস্তশিকারে মস্ত 


১১২ বঙ্গের বীর-সম্তান 


হইয়া থাকিতে লাগিলেন । ন্ুন্দরবনের শ্বাপদকুল তাহার 
বান্ুবীর্য্যে প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়! উঠিল । 

একদিন একটি পক্ষী আকাশের অতি উচ্স্থান দিয়া উড়িয়া 
যাইতেছিল। প্রতাপ তাহার লক্ষ্যের স্থিরত। পরীক্ষা করিবার 
জন্য উহার প্রতি তীক্ষ তীর নিক্ষেপ করেন। বাণাহত পক্ষী 
বন্ত্রণায় ছট্ফটু করিতে করিতে বিক্রমাদিত্যের পদতলে পতিত 
হইল । নিরীহ পক্ষীর এই প্রকার হত্যায় বিক্রমাদিত্যের 
কোমল প্রাণে দারণ আঘাত লাগিল। পুত্রের এই প্রকার 
নিষ্ঠুরতায় ব্যথিত হইয়া, তিনি প্রতাপের প্রতি একট! বিতৃষ্ণার 
ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন । ক্রমে, প্রতাপের অমানুষিক 
নিভীকিতা, প্রদীপ্ত তেজস্বিতা, অসাধারণ শারীরিকশক্তি ও 
প্রাণহীন নিষ্ঠুরতায় বিক্রমাদিত্যের মনে একটা আশঙ্কার কৃষ্ণ- 
মেঘ ঘনাইয়া৷ আদিতে লাগিল । প্রতাপের কোন্জি গণনা করিয়া 
এক জ্যোতিষী বলিয়াছিল যে, প্রতাপ ভবিষ্যতে পিতৃঘাতী 
হুইবে। বর্তমান মনোবৃত্তিই হয়ত ভবিষ্কাতে তাহাকে এই 
মহাপাপে লিপ্ত করিতে পারে, এই মনে কবিয়! বিক্রমাদিত্য 
শিহরিয়া উঠিলেন। বিক্রমাদিত্য বন্ছু বিবেচনার পর স্থির 
করিলেন যে, প্রতাপের বিবাহ দিবেন নবীন যৌবনে নারী- 
প্রেমের কোমল স্পর্শ পাইলে হয়ত তাহার উদ্দাম প্রকৃতি শান্ত 
ও সংহত হইতে পারে, হয়ত যৌবনের প্রখরতা গলিয়া গিয়! 
বিলাস ও আরামের দিকেই তাহার সমস্ত দেহ-মন ঝুঁকিয়। 
পড়িতে পারে-এই মনে করিয়া, বিক্রমাদিত্য মহাসমারোছে 
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জিতামিত্র নাগের কন্তা। শ্রীমতী শরতকুমারীর সহিত প্রতাপের 
বিবাহ দিলেন। কিন্তু সে অস্ত্র ব্যর্থ হইল। সে নাগপাশ 
প্রতাপকে বাধিতে পাবিল না। বিবাছে তাহার প্রকৃতিব 
ভীবণত। কিছুমাত্র কমিল না । তখন নিরুপায় হইয়া বিক্রমাদিত্য 
প্রতাপকে রাজধানী আগ্রা পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। রাজ- 
ধানীতে বিভিন্নপ্রকারের বহু লোকেব সহিত আলাপ-পরিচয 
ও মেলামেশা করিলে তাহার স্বভাব পরিবর্তিত হইতে পাবে, 
মোগলের বিপুল এশ্বধ্য ও বিলাসিতার উত্তাল তরঙ্গ হয়ত 
তাহার হৃদয়তটে আঘাত করিয়া, তাহার বজ্জ-কঠোর মনোবত্তির 
উন্নত তটভূমি ধ্বংস করিয়! দিতে পাবে, এই মনে করিয়া তিনি 
প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাইলেন । প্রতাপ কয়েকজন অন্তরঙ্গ 
বন্ধুর সহিত নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন । পথে যাইতে যাইতে 
ভারতের অনেক কীত্তিভূরিষ্ঠা প্রাচীননগবীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে 
লাগিলেন । এক মহাশক্তিশালী হিন্দুজাতির শেষ পরিণাম- 
চিন্তায় তাহার ছইচোখ অশ্রুপুর্ণ হইযা উঠিল। প্রতাপ 
ভাবিলেন আজ হিন্দুর অতীতকীন্তিমপ্ডিত এই হিন্দুস্থান 
মোগলের চরণতলে মাথা নত করিয়া পড়িযা আছে । আর 
ছুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত হিন্দু আমরা নিজের জন্মভূমিতে পরাধীন হইয়া 
মোগলকেই প্রভ্‌ বলিয়া মানিতেছি। ইস্থার কি কোন প্রতীকার 
নাই ? আজও বাংলার অধিকার লইয়া মোগলে-পাঠানে যুদ্ধ 
করিতেছে, আর আমব। সেই দেশবাসী হইয়া নিজেদের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব ভুলিয়া, আজ এক বিজেতাকে, কাল অন্ত বিজেতাকে 
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সসম্তরমে অভিবাদন করিয়া বেড়াইতেছি। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর 
বিধান! /আগ্রায় পৌছিলে সস্তরাট-দরবারে প্রতাপ বিশেষ 
সম্মানের সহিত গৃহীত হইলেন । 

প্রতাপ যখন আগ্রায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন) মেবারের 
বাণ! প্রতাপসিংহ, জন্মভূমিব স্বাধীনতার জন্য, আকবরের সহিত 
সেই চিরস্মরণীয় যুদ্ধে লিপ্ত । প্রতাপাদিত্য, রাণা প্রতাপের 
অটল প্রতিজ্ঞা, অবিচলিত দৃঢ়তা, অদ্ভুত বীরত্ব ও অতুল্য দেশ- 
প্রেমের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়া গেলেন । প্রতাপাদিত্য শুনিলেন 
যে, বাজ্যভ্রষ্ট রাণ! প্রতাপ, বনে বনে পর্ববতে পর্বতে, স্্রীপুজ 
লইয়! পলায়ন করিয়া বেড়াইতেছেন, তবুও মোগলের দাসত্ব 
স্বীকার করিতেছেন না, তাহার মাথার উপর মোগল গুপ্ত- 
ঘাতকের খড়গ উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, পুক্রকন্যা ক্ষুধার জ্বালাষ 
তাহার চারিদিকে আর্বনাদ করিতেছে, কাল কি খাইবেন, 
কোথায় মাথা রাখিবেন, তাহাব স্থিরতা নাই,-তবুও তাহার 
জক্ষেপ নাই,_তিনি প্রাণ বিসঙ্ঞন দিবেন, তবুও স্বাধীনতা! 
বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নন । প্রতাপনসিংহের প্রতি শ্রদ্ধায় 
প্রতাপাদিত্যের মন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি 
রাণা প্রতাপের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “হে স্বাধীনতার 
জন্য সর্ববত্যাগী সন্্যাসি, হে মহান্‌ দেশপ্রেমিক, আমি নাটিতে 
লুটাইয়া৷ পড়িয়া তোমাকে বাব বার প্রণাম কবিতেছি,_কোন 
দেশে, কোন যুগে, তোমার মত স্বাধীনতার উপাসক জন্মিয়াছে 
কিনা জানি না। আজ তোমার মত সাধকের নিকট হইতে 
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স্বাধীনভামন্ত্রেরে দীক্ষা গ্রহণ করিলাম । আশীর্বাদ ক'রে! 
গুরুদেব, তোমার এই অচেন! শিষ্য যেন গুরুদেবের কিছুমাত্র 
সাধনার অংশভাগী হয়” 

। কিছুদিন আগ্রায় অবস্থান করার পব, প্রতাপ আকববেব 
সহিত বিশেষ পরিচিত হইলেন। সম্রাট্‌, প্রতাপের বীরত্ব- 
ব্যঞ্রক দেহশ্রী ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তাহার সহিত নানাবিষয়ে 
আলাপ-আলোচন। করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন । প্রতভাপা- 
দিত্যের ইচ্ছ! হইল, তিনি যশোহররাজ্যের ভার নিজে গ্াহণ 
করিয়া তাহাকে মনেব মত করিয়া গঠন করেন । সআটেব 
মনোভাব তাহার প্রতি অনুকূল জানিয়া, তিনি যশোহররাজ্যের 
সনন্দ নিজনামে পাইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন । 
আকবর সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন। 

বাদশাহী সনন্দ লইয়া প্রতাপ যশোহবে ফিবিলেন । 
সআটের নিকট হইতে প্রতাপ যহশোহররাজ্য শাসনের অনুমতি- 
পত্র লইয়া! আসিয়াছেন দেখিয়া, বিক্রমাদিত্য অত্যপ্ত সম্তোৰ 
প্রকাশ করিলেন। তিনি ভাবিলেন- নিরস্তুর শরীরচচ্চ! ও 
প্রাণিহত্যা ছাড়িয়া, এবার রাজকাধ্যে মনোনিবেশ করিলে, 
প্রতাপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর তাহাকে চিন্তিত হইতে হইবে 
ন11/বিক্রমাদিত্য ও বসস্ত রায় প্রতভাপের হস্তে যশোহবরাজ্যের 
শাসনভার অর্পন করিতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। কিস্তু 
প্রতাপ, পিতা জীবিত থাকিতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই । 

। পরলোকযাত্রার সময় নিকটবস্তী হইতেছে মনে করিয়া, 
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দূরদর্শী বিক্রমাদিত্য, ভবিষ্যৎ গোলযোগ নিবারণের জন্া, 
যশোহররাজ্য বসন্ত বায় ও প্রতাপাদিত্যের মধ্যে ভাগ করিয়া 
দিলেন । তাহার আশঙ্কা হইতেছিল- তাহার মৃত্যুর পর খুল্লতাত 
ও ভ্রাতুক্পুজের মধ্যে একটা তুমুল বিবাদ আরম্ভ হইবে। 
বিক্রমাদিত্য, সম্পত্তি ভাগ করিয়! দশ-আনা অংশ প্রতাপকে ও 
ছয়-আন। অংশ বসন্ত রায়কে দিলেন। বসন্ত রায় রাজ্যের 
পশ্চিমদ্দিক পাইলেন-_-আর প্রতাপ পাইলেন পুর্ববদিক। ইহার 
অল্পদিন পরেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইল । 

/নিজেব হাতে এক রাজ্য গড়িবার ও স্বতন্্রভাবে কার্য 
করিবার আশায়, প্রতাপ, বমুনা ও ইছামতীর নিকটে, ধুমঘাট 
নামক স্থানে তাহার রাজধানী স্থাপন করিলেন। সেই স্থানেব 
ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, তিনি পঞ্চক্রোশব্যাপী এক বিশাল 
নগর প্রতিষিত করিলেন ; শেবে ছূর্গ ও পরিখা দ্বারা উহা 
সুরক্ষিত করিলেন । ধুমঘাট এক ধনজনপুর্ণ নগরে পরিণত 
হইল। প্রতাপের এই ধুমঘাটই বশোহুররাজ্যের রাজধানী 
ছিল। মহাসমারোহে তাহার রাজ্যাভিষেক-উৎসব অনুষ্ঠিত 
হইল । বৈশাখী পুরণিমায় বসম্ত রাযের সভাপণ্তিত ও গুরু 
শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন অভিষেকক্রিয় সম্পন্ন করিলেন । ধুমঘাটে 
রাজধানী স্থাপন করিবার পর» প্রতাপ যশোরেশ্বরীর মন্দির 
নৃত্তন করিয়া নিশ্নাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুমঘাটের 
নিকটবর্তী ঈশ্বরীপুরে দেবীর গীঠস্থানে পুরাতন মন্দির লুপ্তপ্রায় 
কুইয়াছিল ; প্রতাপ সে স্থানে নুতন মন্দির নিন্মাণ করিয়া, 
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তাহার নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এতদিনের অনাদৃত 
খ্বংসস্ূপের উপব এক সুদৃশ্য মন্দিব নিম্মাণ করিয়া দেবীর 
নিত্যপুজার ব্যবস্থা করায় ও তাহার ক্ষমতা উত্তবোত্তব বদ্ধিত 
হওয়া, জনসাধারণেখ মনে দুঢতবিশ্বাস জন্মিল যে, দেবী কালী 
তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং কালীর অন্ুগ্রহেই 
প্রতাপের ক্ষমতা দিন দিন বন্ধিত হইতেছে । জনসাধাবণের 
ভুঢ় প্রত্যয় তাহাব মনের উপর সংক্রামিত হইল,_-তিনিও দেহ- 
মনে এক এশ্বরিক শক্তি অনুভব কবিতে লাগিলেন। দীর্ঘ, 
বিপদ্‌সঙ্কল যাত্রার প্রথমে, যে পাথেযে তাহাব হাত ভবিয়। 
উঠিল, তাহার সেই অলক্ষ্য, ছুনিবাব শক্তিতে, নির্ভয়ে যাত্রার 
শেষে পৌছিতে পারিবেন__-এই আশায় তাহাব হৃদয়, উৎসাহ 
ও প্রফুল্পতার মু উত্তেজনা সঙ্গাগ হয়! উঠিল । 

এইবার প্রতাপ এতদ্দিনকার আকাভিক্ষত ব্রত-আবস্তের 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভালরূপ জ্বান হইবাব পব হইতেই 
পরাধীনতার ষে বেদন। তাহাব মনে ক্রমেই পববতের মত 
চাপিয়া পড়িতেছিল, তাহার ভার আর তিনি বভিতে পারিতে- 
ছিলেন না। নিজের দেশকে মোগলেব কবলমুক্ত কবিয়, 
তাহার নিজন্ব বিশেষত্ের পূর্ণ বিকাশে সহায়তা কবিয়া, সর্ধব- 
সম্পদের প্রাচুধ্যে তাহাকে মহিমানক্ী কবিবার এক মহান্‌ 
আদর্শকে প্রতাপ আলোকন্তম্তেব সায় তাহাব চিত্তছুয়ারে 
গ্রতিষ্ঠিত করিলেন। যদি এ ছূর্গম পথের সহযাত্রী না পান, 
যদি বাংলার অন্যান্ত ভূঞাগণ মোগলের পদলেহন করিতে 
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প্রস্তুত হয়, পাঠান বিদ্রোহিগণ পরাজিত হইয়া বাংলা ছাড়িয়। 
পলায়ন করে--তবুও তিনি তাহার সংকল্প ত্যাগ করিবেন না ॥ 
তাহার নিজের দেশকে প্রকৃত নিজের বলিতে না পারিলে, নিজের 
বাসভূমিতে পরের নির্দেশে চলার প্রাণাস্তকর অপমান ও গ্লানি 
হইতে মুক্তিলাভ কবিতে না পারিলে, জীবনধারণের সমস্ত 
আয়োজন ত অর্থহীন, প্রাণশূন্তয ও পরম লঙ্জাকর। সমস্ত 
বিশেষত্ববজ্জিত হইয়া, মোগলের আদেশমত জীবনযাত্রা নির্ববাহু 
করার তিল তিল মৃত্যু অপেক্ষা একেবারে অমবমরণ ববণ করাই 
অধিক আনন্দের, অধিক গৌরবের । তিনি দেশেব ও জাতির 
পরাধীনতার প্রতিবাদ করিবার জন্য মোগলের বিরুদ্ধে দাড়াইতে 
কৃতসংকল্ল হইলেন | /তিখন উড়িষ্যায় মোগল-পাঠানে ঘোরতর 
যুদ্ধ চলিতেছিল। কতুলু খা, বিচ্ছিন্ন পাঠানশক্তিকে একত্র 
করিয়া পূর্ণবিক্রমে মোগলের সহিত লড়িতেছিলেন। কতুলু 
প্রতাপাদিত্যের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। প্রতাপ 
পিতৃবন্ধু কতুলুকে সাহায্য করিবার জন্য উডিষ্যায় যাইবার 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । উড়িস্বাযাত্রার প্রারস্তে, বসন্ত রায় 
প্রতাপকে উড়িষ্যা! হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর 
শিবলিঙ্গ আনিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন । প্রতাপ 
পিতৃব্যবাক্য মাথায় করিয়া উড়িব্যা় আসিলেন । উড়িষ্যার কাধ্য 
শেষ করিয়া বাংলায় ফিরিবার সময় তিনি বিগ্ুহহুইটিকে লইয়া 
বাংলা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই ছুইবিগ্রহ উৎকলবা'সি- 
গণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ছিল । বিগ্রহ স্থানাস্তরিত 
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হইবার সংবাদ চারিদিকে রাহী হইযা গেল । উড়িব্যার 
রাজন্যমণ্ডলী ক্রোধে ও ছুঃখে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অগণিত 
সৈম্যাসহ প্রতাপের পথরোধ করিবাব জন্য উপস্থিত হইলেন । 
বীর প্রতাপ কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি অসীম 
সাহসের সহিত উৎকলীয়গণেব সম্মুখীন হইলেন । সুবণ- 
রেখাতীরে ভীষণ যুদ্ধ হইল। বাজন্যবর্গ পবাজিত হইয়। 
পলায়ন করিলেন। প্রতাপ বিগ্রহসহ বিজয়োল্লাসে যশোহরে 
ফিরিলেন। বসন্ত রার পুলকিত হইয়া, পরমন্সেহে সুযোগ্য 
ভ্রাতুম্পুজকে আলিঙ্গন করিয়া শির আত্তরাণ করিলেন । শুভ- 
দিনে, বিপুল সমারোহের সহিত, বসন্ত বায় বিগ্রহদ্বর়কে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন । উৎকলেশ্বর মন্দিরের প্রস্তবফলকে এই 
শ্লোকটি লিখিত আছে দেখা গিয়াছে £₹- 
নিশ্মমে বিশ্বকন্মা বৎ পদ্মযোনি প্রতিষিতম্‌, 
উৎকলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গ মনুত্তমম্‌ 
প্রতাপাদিত্যভূপেনানীতমুতৎ্কলদেশতঃ | 
ততে। বসন্ত রায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ ॥ 
উড়িস্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া! প্রতাপ মোগল-দরবারে 
রাজকরপ্রেরণ বন্ধ কবিলেন। যথাসময়ে তাগিদ আসিল। 
তিনি ঘ্বণাভরে তাহ। উপেক্ষা করিলেন । : তিনি মোগলের 
সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়। স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন 
করিতে অগ্রসর হইলেন । 
আজিম খা তখন বাংলার সুবাদার। তাহার সেনাপতি 
৪ 
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ইব্রাহিম খা তখন বাংল। ও উড়িস্যার বিদ্রোহদলনে সর্বদাই 
সসৈন্তে, সচকিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। /আজিম 
খা, প্রতাপ বিদ্রোহী হুইয়াছেন জানিতে পারিয়া, ইব্রাহিম 
খাকে প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । ইব্রাহিম খা বিশাল 
মোগলবাহিনীর সহিত যশোহর যাত্র! করিলেন ।) 

প্রতাপ মোগলসেনাপতির সম্মুখীন হইবার জন্য আয়োজন 
করিতে লাগিলেন। এইবার প্রথম তিনি প্রবল মোগলরাজ- 
শক্তির সহিত সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন । এই জয়-পরাজয়ে 
তাহাব জীবনের এক নৃতন অধ্যায় উদঘাটিত হইবে । বিপুল 
উৎসাহে প্রতাপ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ৷ 
মৌতালার নিকট বাঙ্গালী-মোগলে ভীবণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । 
নবাস্বাদিত স্বাধীনতার এক অভিনব উত্তেজনায়, প্রতাপ ও 
তাহার সৈম্তগণ ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিল। প্রতাপ যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের সর্বত্র ছুটিয়! বেড়াইয়া সৈম্যদিগকে উৎসাহিত করিতে 
লাগিলেন । (ঘোরতর যুদ্ধের পর মোগলসেনাপতি সম্পূর্ণ 
পরাজিত হইয়া যশোহর হইতে পলায়ন করিয়। প্রাণবক্ষা 
করিলেন ।! রাজধানীতে ক্রমাগত কয়দিন বিজয়োৎসব চলিতে 
লাগিল । 
/ ইব্রাহিম খার পরাজয়-সংবাদ পাইয়া ও প্রতাপের ক্ষমতা 
দিন দ্বিনই বাড়িতেছে দেখিয়া, আজিম খা! আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না । মোগলসনতরাটের তিনি অন্যতম প্রধান 
জেনাপতি। তাহার রণকৌশল তখন চারিদিকে প্রশংসিত। 
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আজিম খাঁ, অগণিত সৈন্য, ধহুসংখ্যক মুসলমান আমীর ও বনু 
হস্ত্রী-অশ্ব লইয়া যশোহুরে উপস্থিত হইলেন। এত শ্বীস্র 
আজিম খাঁ, প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন তাহ। বুঝিতে 
ন। পাবিয়া, প্রতাপ কোন প্রকার আম্মরক্ষাব বন্দোবস্ত করেন 
নাই। বিরাট মোগলবাহিনীকে বাধা দিবা আব কোন 
সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, তিনি মোগলসেনাপতিব সাহত সন্ধি 
করিলেন । 

আজিম খাঁব প্রত্যাবন্ধনের পর, প্রতাপ প্রশান্ত দৃষ্টিতে 
তাহার শক্তিব দিকে একবাব ভাকাইলেন । স্বাধীনতভাব মোহে 
অন্ধ ও বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত 5ইযা এতদিন প্রতাপ নিজের প্রকৃত 
শক্তির দিকে তাকান নাই। তিনি অমিতশক্তি মোগলসম্াটের 
বিরুদ্ধে দণ্ডাবমান হইতে যাইতেছেন, কিন্ত মোগলেব তুলনায় 
তাহার শক্তি কত কম ! আজ তিনি শুলায সমুদ্র পার হইতে 
যাইতেছেন দেখিয়া, নিজেব মূর্খতা, অপবিণামদশিতায় ও 
মিথ্যা-অহম্কাবে আত্মগ্লানি অনুভব করিতে লাগিলেন । শেষে 
তিনি স্থির করিলেন, মোগলেব বিরুদ্ধে দৃঢপদে ছাড়াইতে 
পারার মত শক্তিসংগ্রহ কবিতে না পাবিলে, আর তিনি 
স্বাধীনতা ঘোষণার অসাব আভডম্বব কবিবেন না। তিনি সমস্ত 
আমোদ, বিশ্রাম পবিত্যাগ কবিয়া সামবিক শক্তিব বৃদ্ধির জন্য 
'দিবারাত্র চিন্তা ও পরিশ্রম কবিতে লাগিলেন । 

যশোহররাজ্য এক অপূর্ণ চাঞ্চল্যে উষ্ণ হইয়া উঠিল। 
প্রতাপ দেখিলেন, জলশক্তি ও স্থলশক্তি উভয় শক্তিতে বলীয়ান্‌ 
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না হইতে পারিলে তিনি মোগলের সম্মুণীন হইতে পারিবেন 
না। তিনি উভয়শক্তি বাডাইবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে 
লাগিলেন। রাজ্যের মধ্যে ও সীমান্তপ্রদেশে, তিনি বহু হ্র্গ 
নিন্মীণ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরীপুর, মুকুন্দপুর, মৌতালা, 
গড়-প্রতাপনগর, গড়-কমলপুর, বড়িশা, বেহালা, জগদ্দল 
প্রভৃতি স্থানে ছর্গ নিন্মিত হইল। কুশলীর বিস্ঠীর্ণ প্রান্তরে 
বাঙ্গালীনৈনিকগণ প্রবল উৎসাহে যুদ্ধ শিক্ষা করিতে লাগিল। 
ছুধলী নামক স্থানে রণতরী নিম্মীণ ও সংস্কার কাধ্য চলিতে 
লাগিল এবং নৌসেনাগণ জলযুদ্ধ শিক্ষা করিতে লাগিল। 
রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে গোলা-গুলি নিম্মাণের জন্য বৃহৎ বৃহ 
কারখানা স্থাপিত হইল । উন্নত প্রণালীতে আগ্নেয়াক্সব্যবহার 
ও নৌযুদ্ব-কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য প্রতাপ পর্ত,গীজ সেনাপতি- 
দিগকে নিযুক্ত করিলেন। বাংলার নানাপ্রান্ত হইতে দলে দলে 
সৈম্ত আসিয়া তাহার সেনাদল পুষ্ট করিতে লাগিল । তাহার 
সামরিক বল উপযুক্তভাবে পরিচালনের জন্য, তিনি এক এক 
বিভাগের ভার এক একজন সেনাপতির উপর স্যস্ত করিলেন । 
সূর্য্যকাস্ত গুহকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন ও 
নিম্নলিখিত বিভাগে নিম্নলিখিত যোদ্ধগণকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
করিলেন । 

পূর্ব্বদেশীয় সৈশ্যবিভাগ-_ রঘুরাম । 

গুপ্তসৈন্তবিভাগ- সুখময় । 

ঢালি ব৷ পদাতিক সৈম্তবিভাগ-_মদনমল্ল | 
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গজারোহী ও অশ্বারোহিসৈম্তাবিভাগ-_প্রতাপদন্ত । 

নৌসৈন্ত ও গ্রোলন্দাজসৈন্তবিভাগ-__রডা । 

তীরন্দাজসৈম্যবিভাগ-_ সুন্দৰ | 

কমল খোজ। নামক আব একজন বিখ্যাত যোদ্ধাকে প্রতাপ, 
তাহার এক সৈম্ঠদলের নেতৃত্গভার প্রদান কবিলেন। শঙ্কর 
চক্রবস্তী নানক এক ত্রাঙ্গণ যুবককে প্রতাপ, তাহার সৈম্ত- 
সংগ্রহ, দেশের মধ্যে জাতীয়চেতন। উদ্ব,দ্ধ কবিবার ও সাধাবণ- 
ভাবে সামরিক শক্তিব সংগঠন-কার্ধে নিযুক্ত কবিলেন। 
জাহাজঘাটা নামক স্থানে বহু যুদ্ধজাহাজ প্রয়োজনের অপেক্ষায় 
বক্ষিত হইল । সাগরঘ্বীপই প্রভাপের নৌবহরের প্রধান আড্ডা 
হুইল। এই স্থানকেই বৈদেশিক ভ্রেমণকারিগণ চ্যাণ্ডকান 
বলিয়াছেন। এখানে অসংখ্য বণতবী স্থুসভ্ডিত অবস্থায় 
অবস্থান করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নৌশক্তি ও 
স্থলসৈন্যশক্তিতে প্রতাপ প্রবলশক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। 
আয়োজনপর্বৰব শেষ হইলে নিজেকে মোগলের আক্রমণে বাধ 
দিবার উপযুক্ত মনে কবিয়। প্রতাপ পুর্ণশ্বাধীনতা ঘোষণ৷ 
করিলেন । শক্তিদাত্রী কালিকাব আশীর্বাদে প্রতাপ এক 
মহাশক্তিতে বলীযান্‌ হইয়াছেন বলিয়া তাহাব নাম বাংলাব 
নানাপ্রান্তে বিঘোষিত হইতে লাগিল । 

এমন সময় প্রতাপাদিত্যেব জীবনেব শুভ্র শতদলের উপর 
এমন বিষকীট দংশন কবিল যে, তাহার জ্বালায়, তাহাব গভীর 
ক্ষতের গ্লানিতে, তাহার বীভৎসতার নিন্দায়, তাহার সমস্ত 
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জীবন কুৎসিত ও সৌন্দধ্যহীন হইয়া গেল। সে কাহিনী 
যেমনই ভয়ানক, তেমনই করুণ এবং প্রভাপ-চরিত্রের ছুইটি 
বিভিন্ন দিকের যুগপৎ দৃষ্টান্ত । প্রতাপাদিত্যের খুল্পতাত বসন্ত 
রায় শৈশবাবধি প্রতাপকে খুবই ন্সেহ করিতেন। কিন্তু 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রভাপেব মন বসম্ত রায়ের প্রতি ক্রমেই 
বিমুখ হইতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যেন বসম্ত 
রায় তাহার নিজের পুক্রগণেব উপরেই অধিক স্সেহ বৰঝণ করেন, 
এবং তাহাকে মৌখিক মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট করিলেও নিরপেক্ষভাবে 
তাহার ন্েহ সমস্ত ভ্রাতগণেব উপর বধিত হয় না । প্রতাপ 
বসন্ত রায়ের সমস্ত কাধ্যেই একই? পক্ষপাতিতা ও কপটাচার 
দেখিতে লাগিলেন । তাহাব তরুণ মনে অলক্ষ্যে এক বিদ্বেষের 
বীজ রোপিত হইল । যখন পিতার আদেশে প্রতাপ আগ্রায় 
যাত্রা করেন, তখন তাহাব মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল 
যে, খুল্লতাতের প্রবোচনাতেই তাহার পিতা তাহাকে বিদেশে 
পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছেন । তরুণ যৌবনে আত্মীয়স্বজন, 
নবপরিণীত স্ত্রী, বন্ধুবান্ধবকে ছাভিয়া। শ্যামলপল্লীমাতার নেহ- 
তণ্ত বক্ষের নিবিভ আলিঙ্গন হইতে বিচ্যুত হইয়া, কোন 
এক সুদূর দেশে, অপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে” বনু সঙ্কোচের 
তীরে পদে পদে বিদ্ধ হইবার কল্পনায় তাহার মন অত্যন্ত 
বিপ্রোহী হইয়া উঠিয্বাছিল। এই নির্ববাসনেব মূলে যে 
একমাত্র বসম্তভ রায়ের পরামর্শ বর্তমান, এই ধারণা করিয়া 
তাহার প্রতি ক্রোধ ও আক্রোশে প্রতাপের মন প্রজ্বলিত 
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হইয়া উঠিয়াছিল। আগ্রা হইতে ফিরিবার পব, নানারূপ 
রাজকার্ষ্যে নিবিষ্ট থাকায় ও পিতৃবিয়োগে তীহাব চিত্ত আহত 
হওয়ায়, কিছুদিনের জন্য বসন্ত রায়ের প্রতি তাহার মনের 
উষ্ণতা অনেক পরিমাণে কমিয়! গিয়াছিল। 

খুল্লতাতের সহিত পৃথক্‌ হুইয়া ধুমঘাটে বাঁজধানী স্থাপনেৰ 
কিছুদিন পর, আবার বসন্ত বাষের প্রতি ঠাহাব মনেব স্ুপ্তবিদ্বেষ 
জাগরিত হইতে আরম্ভ করে । চকশ্রী নামক একটি পরগণা, 
বিভাগের সময়, বসন্ত বাষের অংশে পড়ে । প্রতাপ মেট স্থানটি 
তাহার নৌবাহিনী ও রণখহর রাখিবাব জন্য উপযুক্ত বিবেচন। 
করিয়া বসন্ত রায়ের নিকট উহা প্রার্থনা কবেন এবং 
পরিবর্তে অন্ত একটি পরগণ! দিতে প্রস্তাব কবেন। প্রতাপ 
বহুবার চকগ্রীর জন্য প্রার্থনা কবিলেও বসন্ত রায় কিছুতেই সে 
প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। প্রতাপ মোগলের বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়া স্বাধীনত৷ ঘোষণা করিতেছেন দেখিয়া, বসন্ত রায় 
বারবার তাহাকে এরূপ ছুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ 
করিতে লাগিলেন । বসন্ত রায় মোগল বাদশাহের প্রভূত 
শ্বর্ধ্য, বিপুল সামরিক শক্তি ও অমিত পরাক্রনের কথা উল্লেখ 
কবিয়, তুলনায় প্রতাপের শক্তিহীনতা৷ দেখাইয়া, তাহাকে এরূপ 
নিস্তেজ ও ভগ্নোৎসাহ করিয়া দিতে লাগিলেন যে, স্বাধানতা- 
লাভের চিন্তা তাহার নিকট উন্মত্তেব চিন্তার মত বোধ হইতে 
লাগিল। বসন্ত রায় প্রতিনিয়ত এই বিষষে প্রতাপকে উপদেশ 
দিতে ও মুভ সনা করিতে লাগিলেন। প্রতাপ বসম্ত রায়ের 
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এই উপদেশ একেবারেই সহা করিতে পারিলেন না । যাহা! 
তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, যে আশার অনির্ববাণ প্রদীপ 
তিনি হাদয়ে জ্বালাইয়! জীবনপথে যাত্রা করিয়াছেন, যাহ 
অপেক্ষা তাহার জীবনে আর কোন লোভনীয় বস্তই নাই, সেই 
স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের প্রবল আকাঙক্ষার ছবর্বাব হোত 
এইভাবে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠিতে লাগিল । 
ক্রমে প্রতাপ বসন্ত বায়কে নিজেব উন্নতি-পথেব প্রবল বিত্ব মনে 
করিতে লাগিলেন। প্রতাপ ভাবিলেন যে, খুল্লপতাত যেরূপ 
মোগলের পদলেহুন কবিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন, 
ভ্রাতুস্ুত্রকেও সেই প্রাণাস্তকর অপমান-ভার মাথায় চাপাইয়া, 
ধন্ত করিতে না পারিলে কিছুতেই তিনি শাস্তি পাইবেন না। 
প্রতাপ ঘ্বণাভরে তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন ৮ বসন্ত রায়ও প্রতাপেব ব্যবহাবে ক্ষুপ্ন হইয়া দূরে 
দুরে থাকিতে লাগিলেন। ক্রমে ছুইজনের মধ্যে এতখানি 
ব্যবধান রচিত হইল যে, একে অপরকে শক্ত মনে করিয়া 
অনিষ্টচিস্তা পর্য্যস্ত করিতে লাগিলেন । বসন্ত রায়ের পুক্রগণ 
তাহার বিদ্বেববহিনতে আরও ইন্ধন জোগাইতে লাগিল । 
তাহার প্রতাপের হ্বব্যবহার স্মবণ করাইয। ক্রমাগত তাহাকে 
প্রতাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কবিতে লাগিল । 

এইরূপে যখন উভয্বের মধ্যে মনোমালিন্য ভন্মাচ্ছাদ্দিত 
অগ্নির মত থিকি-ধিকি জ্বলিতেছিল, তখন বসম্ত রায়ের 
বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত হুইল | মনে মনে ঘোরতর 
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মনোমালিন্য থাঁকিলেও বাহাতঃ বসন্ত রায় প্রতাপের নত 
নিকট-আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ না কবিয়া পাবিলেন না। প্রতাপও 
নিমন্ত্রণবক্ষার্থ শ্রাদ্ধদিনে যথাসময়ে পিতৃব্যভবনে উপস্থিত 
হইলেন- কিন্তু আত্মরক্ষার্থ একখানি তববারি পরিচ্ছদের মধ্যে 
লুকাইয়া লইয়া গেলেন। প্রতাপাদিত্য অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিয়া যে কক্ষে বসন্ত রায় শ্রাদ্ধকাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন, তথায় 
উপস্থিত হইলেন + প্রতাপ কক্ষদ্বাবে পদার্পণ কবিয়া শুনিলেন 
যে, বসন্ত রায় একজন ভূত্যকে সত্বর গঙ্গাজল আনিতে মাদেশ 
করিতেছেন । বসন্ত রায়ের একখানি প্রিয় তববাবির নাম ছিল 
গঙ্গাজল। গঙ্গাজলের নাম শুনিয়া প্রভাপ চমকিয়! উঠিলেন। 
তিনি ভাবিলেন, তাহাকে একাকী নিবস্ত্র অবস্থায় অন্তঃপুবে 
পাইয়। হত্যা করিবার জন্যই এই বিবাট যড়যন্ত্র হইয়াছে এবং 
তাহাকে দেখিবামাত্রই খুল্পতাত তরবাবি আনিতে আদেশ 
করিতেছেন । অস্তঃপুরের এক নিক্তুত অংশে অসহাত্ এক 
নিমন্ত্রিত আত্মীয়কে হত্যা করিবার পৈশাচিক সংকল্প দেখিয়া 
তাহার দ্বেহ-মন শিহরিয়! উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, ভীরঃর 
মত তাহার ক আগাইয়া দিবেন না, বীরেব নত যুদ্ধ করিতে 
করিতে মরিবেন । এই মনে করিয়া, প্রতাপ তাহার লুকায়িত 
তরবারি বাহির করিলেন । বসস্ত রায়ের জ্ঞোষ্টপুজ গোবিন্দ 
রায় অদূরে দাডাইয়া ছিলেন,_তিনি বসন্ত বায়ের কক্ষদ্বাবে 
প্রতাপকে তরবারি বাহির করিতে দেখিযা মনে করিলেন যে, 
প্রতাপ তাহার পিতাকে আক্রমণ করিতে উদ্ধত হইয্রাছেন । 
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একট! উচ্চ চীৎুকারে সমস্ত অন্তঃপুর সচকিত করিয়া গোবিন্দ 
রায় লাফ দিয়! পড়িলেন ও গৃহাত্যন্তর হইতে তাহার খন্ুর্ববাণ 
আনিয়া প্রতাপের শিব লক্ষ্য করিয়া তীর ছুভিলেন। তীর 
প্রতাপের কেশ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। গোবিন্দ রায়ের 
এইরূপ অতকিত আক্রমণে প্রতাপেব মনে সন্দেহের ষবনিকা 
অপসারিত হইয়া গেল। তিনি স্পষ্টই দেখিলেন, আজ এই 
শ্াদ্ধদিনে তাহাব উ্ৎবক্ত পিতৃপুরুবকে নিবেদন করাও খুল্পতাতের 
একটি উদ্দেশ্য । তিনি তরবারিহস্তে গোবিন্দ রায়ের দিকে 
ধাবিত হইলেন ও এক আঘাতেই তাহার মস্তক দ্বিখপ্ডিত করিয়া 
ফেলিলেন । অন্তঃপুরমধ্যে একটা তুমুল কোলাহল ও আর্তনাদ 
উখিত হুইল । বসন্ত বায়ের অন্যান্য পুজগণ ও পরিজনবর্ 
চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া একযোগে প্রতাপকে আক্রমণ 
করিল। প্রতাপ একাকী তাহাদের সহ্িত প্রবলবিক্রমে যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহারা! সকলেই প্রতাপের 
হস্তে নিহত হইল । এই অভাবনীয় ব্যাপার দর্শনে বসম্ত রায় 
শোকে, ছুঃখে উন্মস্তবৎ হইয়া প্রতাপকে আক্রমণ করিবার 
উদ্দেশ্যে গঙ্গাজল” তরবারি আনিতে আদেশ করিলেন । কিন্তু 
তরবারি আসিয়া পৌছিবাব পূর্ব্বেই প্রতাপের তরবারির আঘাতে 
তাহার ছিন্মুণ্ড মাটিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল । অস্তঃপুরে 
রক্তগঙ্গ! বহিল। চীৎকাব, আর্তনাদ, ক্রন্দন, হায় হায় শবে, 
অন্তঃপুরের বাতাস রুদ্ধ হইয়। তথায় এক শ্মশানের বীভৎসতা 
ফুটিয়া উঠিল। বসন্ত রায়ের পত্রী, শিশুপুজ্র রাঘবকে লইয়া 
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খিড়কির ঘার দিয়া পলাইয়া৷ কচুবনে আত্মগোপন করিলেন। 
প্রতাপের কোষ্টীর ফল ফলিল। পিতৃস্থানীয় পিতৃব্যকে হত্যা! 
করায় তাহার পিতৃঘাতী হইবাব আশঙ্কা কার্যে পবিণত হইল । 
আর বাণী রাঘবকে কচুবনে লুকাইয়া রাখিয। তাহার প্রাণরক্ষা 
করিয়াছিলেন বলিয়া পরবস্তী কালে তিনি সর্বত্রই কচু বায় 
নামে অভিহিত হন । 

এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে পব বসন্ত রাযেব জামাতা 
রূপ বন্থু বসন্ত রায়ের একমাত্র জীবিতপুল্র রাঘবের প্রাণবক্ষার 
জন্য তাহাকে উডিষ্যায় ঈপ। খা লোহাণীব নিকট গোপনে লইয়া 
উপস্থিত হইলেন । ঈশা খ। লোহানী তখন উডিষ্যা আধিপত্য 
করিতেছিলেন। বসন্ত রায়ের সহিত তভাহাব বহুদিন হইতে 
বিশেষ সৌহান্দ্য ছিল। বন্ধুর এইবপ শোচনীর পরিণাম শুনিয। 
ও তাহাব পুজ্রের এই বিপন্ন অবস্থা দেখিয। [৩নি র।ঘবকে 
সাদবে আশ্রয়দান করিলেন । 

বসন্ত রায়ের হত্যার পব, তাহার অংশ প্রতাপেব বাজ্যভুক্ত 
হওয়ায় প্রতাপ সমস্ত যশোহররাজ্যেব একাধীশ্বব হহলেন। 
এখন পুবেরধে মধুমতী, পশ্চিমে ভাগীরথী, দক্ষিণে সমুদ্র এই 
বিশাল বশোহররাজ্য তাহাব কবায়ন্ত হইল। তিনি অর্থবলে, 
সৈম্তবলে, লোকবলে ও দৈববলে বলীয়ান্‌ হইয়া প্রায় সমগ্র 
দক্ষিণবঙ্গের মহাশক্তিশালী অধীশ্বর বপে প্রচণ্ড মধ্যাহমৃর্যের 
মত বিরাজ কবিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে বাকলাধিপতি রামচন্দ্র রায়ের সহিত তাহার 
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কন্তা ইন্দ্ুমতীর বিবাহ সম্পন্ন হইল । কিন্তু এই বিবাহের এক 
সকরঃণ স্মৃতি জনশ্রুতি ও উপন্যাসের বিষয়ীভূত হইয়া আজ 
পথ্যন্তও বাঙ্গালীব মনে একটা উদাস কৌতৃহলের ্থষ্ি 
কবিতেছে। আলোকোজ্জ্বল বিবাহবাত্রের আমোদোতসবের 
অবসানের পব, মধ্যরাত্রে এক হৃদয়ভেদী ছুঃখের রাগিণী বাজিয়া 
উঠিল। জামাতা রামচন্দ্রেব সহিত বমাই ঢুজী নামে একজন 
বিদুষক আসিয়াছিল। বিবাহের পর, বাসরগ্রহে যখন সমবেত 
বমণীগণ কন্তা-জামাতাকে লইয়া রহস্যালাপে নিযুক্ত ছিল-_ 
তখন রমাই নাবীবেশে সজ্ভিত হইয়া তাহাদের সহিত যোগদান 
করিয়াছিল । নানারূপ আলাপের মধ্যে রমাই রাণীকে এরূপ 
একটি অভদ্র ও কুৎসিত পরিহাস কবে যে, তিনি অত্যন্ত লজ্জিত 
ও অপমানিত হন। অবিলম্বেই ঘখন জানা গেল যে, পারহাস- 
কারিণী স্ত্রীলোক নহে, বরপক্ষের বিদুষক, তখন নারীমহুলে 
নিক্ষিপগুলোষ্ট্র-মধুচক্রের ধ্বনির মত একটা লঙ্জিত কলগুঞ্জন 
উত্থিত হইল । রমণীগণ অবগুষ্ঠনে অবনত মুখ ঢাকিয়৷ দ্রেতপদে 
স্থান ত্যাগ করিল। রাণী নিদারুণ লভ্জায় কাদিতে কাদিতে 
প্রতাপের নিকট যাইয়া! সমস্ত বিবৃত করিলেন । প্রতাপ 
জামাতার একজন অন্ভুচরের হস্তে পত্রীর এইবপ অবমাননায় 
অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া, জামাতা ও রমাই ঢুঙ্গী উভয়েরই প্রাণ- 
বিনাশের আদেশ দিলেন ৷ মধ্যরাত্রে নির্জন বাসরকক্ষে এই 

ংবাদ পৌছিলে বালিকাবধূ ইন্দুমতী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া 
পড়িল। সে পিতার স্বভাব ভাল করিয়াই জীনিত-_-এ আদেশ 
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ষে কিছুতেই প্রত্যাহৃত হইবে না, তাহাই ভাবিয়া সে শিহবিয়! 
উঠিল । সেম্বামীব নিকট সমস্ত খুলিয়া! বলিল। কিশোর- 
বয়ক্ক রামচন্দ্র এই বিপদে হতবুদ্ধি হইযা গেলেন ৷ ইন্দ্রমতী 
তাহার নারীন্থলভ প্রত্যুৎপন্নমতিহ্বে স্বামীকে রক্ষা করিবার এক 
উপায় উদ্ভাবন কবিল। সে অন্তঃপুব হুইতে পশ্চাদ্দিক দিয়া 
বাহির হইবার একটা গুপ্তপথের সন্ধান জানিত। সে গোপনে, 
সেই রাত্রে, স্বামীকে সেই পথ দিয়! বাহির কবিয়া দিল। 
রামচন্দ্র বাহির হইয়া যেখানে ত্াহাব শবীববক্ষী সৈম্তগণ ও 
কামানসভ্ভিত নৌকা অবস্থান করিতেছিল, সেখানে উপস্থি 
হইলেন। দ্রেতগামী তবণী তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া মাধব- 
পাশ।-অভিযুখে বাধুবেগে ছুটিল। এই ঘটনায় ছুই রাজ- 
পরিবারের মধ্যে যে মনোমালিন্যের স্থষ্টি হইল, তাহার ফলে 
ইন্দ্লমতীকে, তাহাব নবোন্মিষিত যৌবনে শ্বশুরালয়েব সৌভাগ্য 
হইতে বঞ্চিত হুইয়া দীর্ঘদিন পিতৃগৃহে ছারার নত ম্লান ও 
বিডুন্বিত জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল । 

তখন পর্ত,গীজ জলদন্থুদিগের অত্যাচাবে দক্ষিণ ও পুর্বন- 
বঙ্গের বহুস্থান শ্মশানে পরিণত হইবাব উপক্রম হইয়াছিল 1 
তাহার! দলবদ্ধভাবে হঠাৎ এক গ্রামেব উপব পতিত হইয়া 
নিরীহ গ্রামবাসীদেব বথাসর্ববস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভীষণ অত্যাচার 
করিত; কখনও ব। সুন্দরী যুবতী বা বালকবালিকাদিগকে 
ধরি! লইয়া! গিয়া! বিদেশে দাসরূপে বিক্রয় করিত। প্রতাপ 
দেশের এই ঘোরতর শক্র পর্ত,গীজ দন্ুযুদিগিকে দমন করিবাব 
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জন্য কৃতসংকল্প হইলেন? 'মিগরাজ চিরদিনই পর্ত,গীজ দন্থ্য- 
দিগের শক্র। প্রতাপ আরাকানরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন 
করিয়া তাহার সাহায্যে ও স্বীয় অসাধারণ বাহুবলে পর্তুগীজ 
দন্থ্যদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন ।) এই সমরে 
১৬০৩খুষ্টাব্ে! বিখ্যাত পর্তূগীজ নৌসেনাপতি কার্ডালো কেদার 
রায়ের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় শ্রীপুর ছাড়িয়া) প্রতাপের 
নিকট চলিয়া আসে। তাহার বিশ্বাস ছিল, প্রতাপ বীব, 
তিনি বীরের সম্মান বুঝিষ্কা নিশ্চয়ই তাহাকে সৈম্যদলে গ্রহণ 
করিবেন । কিন্তু, ফল ফলিল বিপরীত । কার্ভালে!/ যশোহরে 
উপস্থিত হইয়া রাজসভায় কয়েকদিন যাতায়াত করিবার পরই 
আরাকানরাজের উত্তেজনায় একদিন মধ্যরাত্রে কতিপষ অনুচরের 
সহিত তাহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল । এই উচ্চাকাজক্ষী, 
অসমসাহসিক পর্ত,গীজ বীরেব জীবনদীপ এইভাবে গুণের 
উপযুক্ত পুরস্কার-তৈল বিহনে অকালে নিবিয়। গেল। 

( ইহার কিছুদিন পরে, প্রতাপ তাহার অখণ্ড স্বাধীনতার 
নিদর্শনস্বরূপ নিজনামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন | মুদ্রাব একপৃষ্ঠে 
লিখিত ছিল-_্রীপ্রীকালীপ্রসাদেন ভবতি শ্্রীমন্মহাবাজ 
প্রতাপাদিত্য বায়ন্ত, অন্য পুষ্ঠে__-বদৎছিক্কাবছিমো বাঙ্গাল 
মহারাজ প্রতাপাদিত্য জদ্দাল । 

১৬০৪খবষ্টান্দে কেদার রায়ের পতনের পর মানসিংহ আশ্রায় 
চলিয়া গেলেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট আকবরের মৃত্যু হইলে 
সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে 
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আরোহণ করিলেন। ১৫৯২ শ্ুষ্টান্রে, উড়িস্যার ঈশা খ! 
লোহাণীর তিরোধানের পব কচু বায় ও রূপ বন্থু আগ্রায় 
বাদশাহ-দরবাবে উপস্থিত হন | সেই অবধি সাহাবা বাদশাহ- 
দরবারে প্রতাপের অত্যাচারকাহিনী, মোগলশক্তির প্রতি তাহার 
উপেক্ষা প্রভৃতিব কথা অতিবঞ্তিতভাবে ক্রমাগত বর্ণনা 
করিতে থাকেন ; অবশেষে সেলিম বাদশাহ হইলে, তাহাকেও 
প্রতাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ কবিলেন। প্রেতাপ 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যশোহববাজ্য শাসন কবিভেছেন দেখিয়া 
প্রতাপাদিত্যকে দমন কবিবাব জন্য জানাঙ্গীৰ ১৬০৬ খুষ্টাব্দে 
মানসিংহুকে পুনরায় বাংলাব স্ুুবাদাব করিরা পাঠাইলেন 1; 

মানসিংহ বঙ্গ-অভিযানের জন্য বিপুল আয়োজন কবিলেন । 
এক বিবাট মোগলবাতিনী, বাইশজন মুসলমান আনীব ও 
তাহাদের অধীনস্থ অগণিত সৈন্য সহ তিনি 'প্রভাপ-বিজযেব জন্য 
বাংলা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথনির্দেশ ও ন্যান্ত 
গোপনীয় সন্ধান জানাইবার জন্য কচু রায় মানসিংহের সহগমন 
করিলেন । 

মানসিংহ আগ্রা হইতে/ যাত্রা কবিবা বিহারে উপস্থিত 
হইলেন ; সেখান হইতে রাজধানী রাজমহালে ও তথা হইতে 
বর্তমান মুণিদাবাদ ও নদীষা জেলার মধ্য দিয়া যশোহব- 
অভিযুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মানসিংহ(বাংলার উপস্থিত 
হুইলে প্রবল বড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ;আকাশ দিনরাত্র 
মেঘাবৃত হইয়া রহিল । মুহুমুহ্ু বজ্রের গঞ্জন ও শিলাপাত- 
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শব্দে বায়ুমণ্ডল প্রতিক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । এই 
মহাছ্ষ্যোগের মধ্যে মানসিংহ ভাগ্নীরধীর তীরে উপস্থিত 
হইলেন। উত্তালতরঙ্গময় নদীবক্ষে কোথাও একখান! নৌকার 
চিহুমাত্র নাই দেখিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ; কিরূপে 
তাহার বিশালবাহিনী পরপারে উত্তীর্ণ হইবে, এই সমস্যার 
সমাধান অসম্ভব মনে করিযা ভীত হইয়া পড়িলেন। (এদিকে 
সৈম্তদের রসদ ফুরাইয়া আসিল,__-এই ছূর্য্যোগের মধ্যে 
দ্বিগুণ মূল্য দিয়াও কোথাও এককণ! খাছ্ত্রব্য মিলিল ন৷ 
দেখিয়া মানসিংহ প্রমাদ গণিলেন /॥ এমন সময় ভবানন্দ 
মজুমদার নামক প্রতাপের এক ভূতপূর্বব কর্মচারী 'মানসিংহের 
সহিত সাক্ষাৎ করিল ও তাহাকে এই বিপদ হুইতে উদ্ধার 
করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিল। এই ব্রাক্ধণ ম্থার্থসিদ্ধির 
আশায় বু নৌকা ভরিয়া রসদ আনিয়া উপস্থিত করিল 
এবং মোগলবাহিনীব পার হইবাব স্থুবন্দোবস্ত করিয়! দিল। 
এই বিশ্বাসঘাতক ত্রাহ্মণের সাহায্যে মানসিংহ নির্ষিবন্ধে 
প্রপারে উত্তীর্ণ হইলেন । 7 মানসিংহ কৃষ্ণনগর প্রদেশ অতিক্রম 
করিয়া বর্তমান বারাসত ও বসিরহাট মহকুমার মধ্য দিয়] ক্রমে 
সুন্দরবনে প্রবেশ করিলেন । তিনি তাহার বিপুল সেনাদল 
লইয়া অগ্রসর হইবার জন্য 'একটি স্ুপ্রশস্ত রাস্তা করিতে 
করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; ক্রমে যমুনা! ও ইছামতী 
পার হুইয়! বশোহর রাজধানীর নিকটস্থ মৌতালায় আসিয় 
শিবির সন্নিবেশ করিলেন । 


বঙ্গের বীর-সম্তান ১৩৫ 


নি মানসিংহের আগমনের সংবাদ পাইয়া, সমস্ত শক্তি 
নিয়োজিত করিয়া তাহাকে বাধা দিবার আয়োজন করিতে 
লাগিলেন । আজ তাহার জীবন-মরণ সমস্তা”_এই জয়- 
পরাজয়ের উপর তাহার আজন্ম সাধনার সিদ্ধি নির্ভব কবিতেছে ! 
মানসিংহকে পথেই বাধ! দিবার জন্য তিনি যমুনা ও ইচামতীর 
বক্ষে কামানসজ্জিত অসংখ্য রণতরী বক্ষা করিলেন । / কিন্ত 
বিধাতার বিচিত্র বিধানে সপ্তাহব্যাপী প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে তাহাব 
অধিকাংশ রণতরী চূর্ণ-বিচুরণ হইয়া জলমগ্র হইল । আর যাহা 
অবশিষ্ট রহিল, তাহাও অকন্ধণ্য হইযা গেল । 
প্রতাপের উদ্দেশ্সিদ্ধির পথে প্ররুতিব এই নিষ্ঠুর 
প্রতিকুলতায় তাহার হাদঘ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ যুদ্ধেব ফল 
ঘোরতর অমঙ্গলজনক হইবে আশঙ্কায় তাহার সমস্ত উৎসাহ 
যেন নিবিয়া গেল। তবুও নির্ববাপিত প্রায্ম উৎসাহকে আশার 
ইন্ধনযোগে আবার দ্বিগুণ তেজে প্রজ্ঘলিত কবিলেন । তিনি 
স্থলযুদ্ধের জন বিপুল আয়োজনে প্রস্তুত হইলেন । 
মানসিংহ তাহার প্রথা অনুসারে এক দূতের হস্তে একগাছি 
শৃঙ্খল ও একখানা 'অসি দিয়া প্রতাপাদিত্যের নিকট প্রেরণ 
করিলেন । প্রতাপ এই প্রতীকের অর্থ বুঝিয়া অধীনতাজ্ঞাপক 
শৃঙ্খল পদদলিত করিয়া, সমরন্চক অসি চুম্বন করিলেন । 
ভীষণ রণদানব নাচিয়া উঠিল । 
/ মৌতালার রণক্ষেত্রে বাঙ্গালী-মোগলে সংহারলীলার 
প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। )প্রতাপের কামানের প্রচণ্ড 
৩ গু 
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গর্জন দিখধুগণের কর্ণকুহর ভেদ করিয়া তাহাদিগকে মৃচ্ছা বিষ 
করিয়া ফেলিল। স্ৃ্যকান্ত, ম্দনমল্প, প্রতাপদত্ত প্রাণ 
তুচ্ছ করিয়া ঘোরতর বেগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । পর্ত,গীজ 
সেনাপতি রডার অপূর্বব রণ-কৌশল ও অন্ভুত বীরত্বে মোগল ও 
রাজপুতের বক্ষরক্ত হিম হইয়া গেল। প্রতাপের মদমত্ত 
রণহস্তিসমূহের বিশাল পদভরে ও রণোন্মত্ত অশ্থের ক্ষুর-সংঘাতে 
রণস্থল কাপিয়া উঠিতে লাগিল।( তিন দিন প্রবলবেগে 
যুদ্ধ চলিল। মোগল আমীরগণ বাঙ্গালী সেনাপতিগণের 
আক্রমণ সন্গ করিতে না পারিয়া ক্ষত-বিক্ষত-দেহে বাংলার 
শ্যামল প্রান্তরে চির-বিশ্রামের শয্যা পাতিল। মানসিংহ, 
বাঙ্গালীর এই অন্ভুত বীরত্বে, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। 
সেই কাবুল-বিজয়ী, উত্তর-ভারত-পদানতকারী ভারতবিশ্রুত- 
কীর্তি সেনাপতির সমস্ত বীরত্ব-গৌরব আজ বুঝি বাংলায় 
প্রতাপাদিত্যের নিকট ম্নান হইয়া! গেল! মোগল আমীরগণের 
পতনের পর মানসিংহের সৈম্গণ নিতান্ত নিরুতৎসাহ হইয়া 
পড়িল। [মানসিংহ তিন দিনের যুদ্ধে বিন্ফুমাত্র কৃতকার্ধ্য 
হুইতে না পারিক্সা ভীত হইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
প্রতাপের উচ্চ জয়বাছ্ে চারিদিক কম্পিত হুইল ; বাঙ্গালী- 
সৈম্যগণের বিজয়োল্লা-ধবনিতে আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিল। 
প্রতাপ জয়মাল্য কণ্টে পরিয়া নিজ শিবিরে ফিরিলেন । 

রাত্রি দ্বিপ্রহর । মানসিংহ চিস্তাক্রিষ্ট মুখে শিবিরে উপবিষ্ট 
আছেন। তাহার পার্খে” ভবানন্দ মজুমদার, কচু রায় প্রভৃতি 
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অধোমুখে বসিয়া আছে। পরামর্শ চলিতেছিল--কি করিয়া 
প্রতাপ-বিজয় সম্ভব হয়। বহুক্ষণ পরামর্শের পর ভবানন্দ 
মজুমদার মানসিংহকে বলিল, “প্রতাপ যশোরেশ্ববীর অনুগৃহীত 
বলিয়া উহার সৈন্তেরা যুদ্ধের সময় অত্যন্ত উৎসাহ ও মানসিক 
বল পায়; সেইজন্যই তাহার! প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে, 
আপনি আগামী কল্যই মহ্াসমারোহে যশোরেশ্বরীর পুজা 
করিয়! চতুর্দিকে এই রটনা করিয়া দেন যে, দেবী আপনাকে 
স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি প্রতাপকে ত্যাগ করিয়া 
আপনার উপর অনুগ্রহ কবিয়াছেন। ইহ! অপেক্ষা প্রতাঁপকে 
জয় করার আর কোন ভাল পন্থা দেখি না।” মানমসিংহ 
ভবানন্দের পরামর্শ অনুসারে প্রত্যুষেই বিপুল সমারোহের 
সহিত যশোরেশ্বরীর অচ্চনা করিয়া তাহার সৈম্তদলে ও সর্বত্র 
প্রচার করিলেন যে, গতকল্য শেষরাত্রে দেবী মানসিংহকে 
এক স্বপ্র দেখাইয়াছেন যে, তিনি প্রতাপকে ত্যাগ করিয়াছেন । 
মানসিংহের সৈম্ভগণ এই সংবাদে বিশেষ উৎসাহিত হইল 
ও আগামী যুদ্ধে ভীষণ আক্রমণে বাঙ্গালীকে জঙ্জরিত করিবার 
উপায় চিন্তা করিতে লাগিল । 

প্রতাপের উপাস্তদেবী যশোরেশ্বরী তাহাকে পরিত্যাগ 
করিবার বহু প্রবাদ বাংলার নানাপ্রান্তে বৃদ্ধদের মুখে পল্লবিত 
আকারে এখনও শুনিতে পাওয়া যাঁয়। ঘটক-কারিকায় 
লিখিত আছে, প্রতাপ কোন নীচজাতীয়! রমণীর নিলজ্জতার 
জন্য স্তন কাটিয়া ফেলায়, নিজশক্তির অংশন্বরূপা নারীজা তির 


১৩৮ বজের বীর-সম্তান 


লাঞ্ছনা করার জন্য দেবী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অন্ত 
একটি প্রবাদে এইরূপ শুনা যায় যে, দেবী ব্রাক্গষণকন্তার' 
রূপ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে গেলে প্রতাপ তাহাকে ছশ্চরিত্রা 
রমণীজ্ঞানে তাড়াইয়া দেন এবং সেই অছিলায় তিনি প্রতাপকে 
ছাড়িয়া আসেন । ঘটক-কারিকায় আছে, প্রতাপ প্রভাতে 
মন্দিরে উপবেশন করিয়া স্তবপাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া 
হঠাৎ দেখিলেন যে, দেবী দক্ষিণমুখী হইতে পশ্চিমমুখী 
হইয়াছেন। তারপর তাহার সভাপণ্ডিত অবিলম্ব সরস্বতী 
চণ্ডীপাঠ করিতে গেলে তিনবার তাহা অশুদ্ধ হইয়া গেল। 
প্রতাপ তখনই বুঝিলেন, দেবী তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন । 

[মানসিংহ যশোরেশ্বরীর পুজ! সমাপন করিনা, মোগল- 
সৈম্দিগকে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । 
আবার কয়েকদিনব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল । ক্রমে 
স্্ধ্যকাস্ত, মদনমল্ল, রডা প্রভৃতি প্রতাপের প্রধান সেনা- 
পতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয্যায় শায়িত হইলেন । বীরশ্রেষ্ঠ 
সেনাপতিগণের পতনে প্রতাপের বোধ হইল যেন তাহার 
দক্ষিণ বানু ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবুও প্রতাপ অদম্য 
উৎসাহে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এইরূপ কয়জন বিখ্যাত 
সেনাপতির একযোগে মৃত্যুতে, একটা সন্দেহের অপদেবতা 
ঠাহার মনের কোণে ছায়াপাত করিল । ভাগ্যের এইরূপ 
আকস্মিক বিপর্ধ্যয়ে তাহার মনে হইতে লাগিল- কি জানি 
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মানসিংহের স্বপ্প বোধ হুয সত্যও হইতে পারে । একদিন 
তাহার উন্নতির ্ৰোত অব্যাহত ধারায় বহিয়া যাইতেছিল ; 
হঠাৎ সে স্রোতে ভাটা পড়িয়া একেবারে তাহা! চড়ায শুকাইয়া 
গেল। প্রতাপের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্রমে সৈন্যের 

খখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। ':অবশেবে মানসিংহেব সহিত 
সম্মুখযুদ্ধে উপস্থিত হইবার শক্তিও তাহার লোপ হইল । তিনি 
নানারূপ ভাবিয়! চিত্তিয়া, পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়। ভাগ্য 
পরীক্ষা করিবার আশায়, মানসিংহেব সহিত সঙ্গির প্রস্তাব 
করিলেন । জন্ধির ফলে প্রতাপের সমস্তই ঠিক রহিল- কেবল 
নিজনামে মুত্র! প্রচলন বন্ধ হইয়া গেল। তাহাব এতদিনকাব 
সমস্ত সাধনা, সমস্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা এইরূপ শোচনীয়ভাবে 
ব্যর্থ হইয়। গেল দেখিয়া, তিনি ভগ্র-হৃদয়ে, নিরাশাব্যথিত চিত্তে 
সঙ্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন । 

; মানসিংহ আগ্রায় প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গ-বিহার-উডিম্যার 
নুবাদারী-পদ ত্যাগ করিলেন ।, কুতবউদ্দীন কোকতলাশ ও 
জাহাঙ্গীর কুলী খ! নামক হই ব্যক্তি স্ুবাদারের কাধ্য করিবার 
পর আলাউদ্দিন ইস্লাম খা! বাংলার নুবাদার হইয়া আসিলেন । 
ইস্লাম খাঁ, পর্ত,গীজ ও মগ জলদস্যুদের হস্ত হইতে প্রজাবর্গকে 
রক্ষা করিবার এবং পদ্মা ও মেঘনাতে রণবহর রাখিবার সুবিধার 
জন্য, দূষিত-জলবাযু তাণ্ডা ও অন্ুবিধাজনক রাজমহল পরিত্যাগ 
করিয়। ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। (ইস্লাম খ। সুবাদার 
হইয়া! আসিয়া প্রতাপাদিত্যকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ' 
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জন্য সংবাদ দিলেন? প্রতাপাদিত্য বু উপচৌকন সহ ইস্লাম 
খার সহিত সাক্ষাৎ করিলেনী। মোগলের বশ্ঠতা স্বীকার 
করিলেও এই সময়ে প্রতাপের শক্তি খুব বেশী কমিয়া যার 
নাই। একজন সমসাময়িক মুসলমান লেখকের হস্তলিপির 
অনুবাদ হইতে বর্তমানে প্রকৃত এঁতিহাসিক সত্যরূপে জানা 
গিয়াছে যে, এ সময় প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্তে ও অর্থবলে বলী 
রাজা আর বঙ্গদেশে ছিল ন|। তাহার যুদ্ধসরঞ্জামে পূর্ণ সাতশত 
রণতরী, বিশহাজার পদাতিক সৈন্য ও পনর লক্ষ টাক1 আয়ের 
রাজ্য ছিল। প্রতাপ আর বেশী দিন মোগলের নিকট মস্তক 
অবনত করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়৷ 
গিয়াছে সত্য, তাহার সাধনার বৃক্ষ কাহার নিদারুণ অভিসম্পাতে 
আজ বজ্্রাহত, তাহাব আশার উন্নত পর্ধবতশৃঙ্গ আজ ধুলায় 
গড়াগড়ি যাইতেছে,__-তবুও তাহার সমস্তবাধাবন্ধনদ্বেষী, 
স্বাধীনতাকামী, অদম্য হৃদয় এখনও শুফ হইয়া মরিয়া! যায় 
নাই । আজ আসন্স বা্ধক্যের অন্ধকার জীবনপথের দিকৃচক্রবালে 
ঘনাইয়া আনসিতেছে, আজ পৎশ্রান্তি, বৌত্রবৃপ্টিক্রান্তির অবসানে, 
স্ুখনিদ্রার ঘোরে, ছইচোখ বু'জিয়া আসাই স্বাভাবিক-__-কিস্তু 
হৃদয়ে যে তাহার এক উজ্জ্রল-গৈরিকধারী, যৌবনদীনপ্তিমণ্ডিত, 
মুক্তিপূজারি বাউল এখনও একতারাতে ঘ! দিতেছে । প্রতাপ 
ভাবিলেন- নিজের বিবেকের কাছে আর অপরাধী ন! হইয়া 
একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন । 

/ইস্লাম খী' বাংলার জমীদারদিগকে দমন করিবার সংকল্প 
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করিয়া প্রতাপাদ্িত্যকে সাহায্য করিতে আদেশ করিলেন । 
প্রতাপ ইস্লাম খার এই অন্যায় আদেশ প্রতিপালন কবিলেন 
না। ইস্লাম খা ক্রোধান্ধ হইয়! প্রতাপের রাজ্য আক্রমণ 
করিবার জন্য, ১৬১১ খুষ্টাকে, এনায়ে্ খা ও মীজ্জাসহনের 
নেতৃত্বাধীনে স্থলপথে ও জলপথে বনু মোগলসৈন্ত প্রেরণ 
করিলেন । আবার রণভেরী বাজিয়। উঠিল || মোগলসৈম্তগণের 
আগমন-সংবাদ পাইয়া প্রতাপ তাহাদিগকে বাধা দিবার ও রাজ্য- 
রক্ষার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন । কমল খোজা, কুমার 
উদয়াদিত্য, আজমল খে। প্রভৃতি সেনাপতিগণের অধীনে বনু 
রণতরী, হস্তিসৈন্ত, অশ্বারোহী সৈন্ত এবং অগণিত পদাতিক সৈন্য 
মেগলবাহিনীর গতিরোধ করিবার জন্য ইচ্বামতী ও শালখার 
সঙ্গমস্থলে প্রেরণ করিলেন । নিজে ধূমঘাট রক্ষা করিবার 
জন্ত উপযুক্ত সৈম্যসহ রাজধানীতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
ইছামতী ও শালশীর মিলনস্থলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । 
জলে ও স্থলে সমানভাবে কয়েকদিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল । 
বিংশতিবর্ধীয় তরুণ যুবক উদযাদিত্যের অতুলনীয় বীরত্ব ও 
অসাধারণ সাহসে মোগলসেনাপতিগণ বিস্মিত হইয়া ধন্থা ধনু) 
করিতে লাগিলেন । কমল খোজ! ও আজমল খা প্রধল বিক্রমে 
মোগলসৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন । মোগলসৈন্তের বক্ত- 
ধারায় রণক্ষেত্রে আোত বহিল । এনায়েৎ খা এক প্রকার 
জয়ের আশা ছাডিয়া দিলেন__-এমন সময় মোগলপক্ষের গোলার 
আঘাতে কমল খোজ যুদ্ধক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । 


১৪২ বঙ্গের বীর-সন্তান 


কমল খোজার পতনের সংবাদ প্রতাপের সৈম্চদলের মধ্যে 
প্রচারিত হওয়ামাত্র তাহারা হুঠাগু ভীত হুইয়! ছত্রভঙ্গ হইয়! 
পড়িল।; এই অবসরে মোগলসৈম্যগণ প্রবল উৎসাহে বাঙ্গালী- 
সৈম্তগণকে আক্রমণ করিল। উদয়াদিত্য ও আজমল খ। 
বন্ুচেষ্টা করিয়াও আর তাহাদের একত্র করিতে পারিলেন না । 
কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কোন আশাট নাই দেখিয়া, উদয়াদিত্য ও 
আজমল খাঁ ক্ষুগ্নমনে রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন । 

' কমল খোজার মৃত্যু ও তাহার সৈম্তদলের পরাজয়-্সংবাদ 
ধূমঘাটে পৌছিলে প্রতাপের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। 
তিনি ভাবিলেন- এইবার চরম পরাজয়ের গ্লানি সর্ববাঙ্গে 
মাখিয়া মোগলের চরণতলে লুটাইতে হইবে-_জীবনের শেষ 
কয়টি দিন মণিহার। ফণীর মত নিজাঁব, অসাড় হইয়া! পড়িয়া 
থাকিতে হুইবে। তবুও নিফাম কর্মযোগ্নীর মত তিনি কণ্ম 
হইতে বিরত হইলেন ন1--অসীম উৎসাহে বুক বাঁধিয়া তিনি 
রাজধানী-রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন । ছূর্গ-প্রাকারের উপর 
সারি সারি কামান সজ্জিত হুইল ও উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
তিনি মোগলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ৷ ক্রমে মোগল- 
বাহিনী বিজয়োল্লাসে চারিদিক কাপাইয়া রাজধানীর নিকট 
উপস্থিত হইল । (রাজধানীর নিকট তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । 
নির্ববাণোন্ুখ প্রদীপের মত প্রতাপ শেষবার জুলিয়া! উঠিলেন।' 
তিনি অগ্নিময়ী বাণীতে সৈম্তদিগকে উৎসাহিত করিয়! ভীমবেগে 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শতচেষ্টা করিয়াও ভাহার 
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ভাগ্যের প্রতিকূলতভ্রোত আর ফিরাইতে পারিলেন না। ক্রমে 
তাহার সৈন্যদলে বিশ্বাসঘাতকতা দেখ। দিয়া তাহার প্রতিকূল 
ভাগ্যকে আরও প্রতিকূল করিয়া ফেলিল। তিনি আর সম্মুখ- 
যুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকা অসম্ভব মনে কবিয়া, যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ 
করিয়া হুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 

“ বিজয়ী মোগলসেনাপতি ছুর্গ ভেদ কবিতে চেষ্টা করিলেন, 
কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে না পারিয়া রাজধানী ও তাহাব 
চতুষ্পার্ববর্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন 1 ছর্দাস্ত 
মোগলসৈম্থগণ নিবপ্বাঁধ অধিবাসীদের গৃহে আগ্চন লাগাইয়া 
দিল; সমস্ত ধনসম্পন্তি কাডিয়া লইতে লাগিল; নারীর উপর 
পাশবিক অত্যাচার করিতে লাগিল ৷ চারিদিকে হাহাকার রব 
উঠিল। অবশেষে! বিপন্ন প্রজাবৃন্দের কাতর আর্তনাদ ছর্গ- 
প্রাচীর ভেদ কবিয়া প্রতাপের কর্ণে পৌছিল। তাহার 
প্রিয়তম প্রজাবৃন্দের উপর অমানুষিক অত্যাচারে ও তাহাদের 
ব্রন্দনের রোলে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাহাদের 
রক্ষা করিবার জন্য তিনি সমস্ত মান-অপমান তুচ্ছ করিয়। 
সন্ধি করিতে মনস্থ করিলেন প্রতাপ কম্েকজন কম্মচাবীর 
সহিত এনায়েৎ খার শিবিরে উপস্থিত হইয়া সন্গি প্রার্থনা 
করিলেন। এনায়েত খা সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন 
বটে, কিন্তু বলিলেন যে, সন্ধির চূডাস্ত কথাবার্তা স্থুবাদার 
ইস্লাম খার সহিতই হইবে, কাঁরণ তিনি স্ুুবাদারের অধীনে 
একজন সেনাপতি মাত্র এবং এই গুরুতর দাক্রিত্বপূর্ণ কাজ তিনি 
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নিজের স্বন্ধে লইতে সাহসী নন। অগত্যা (প্রতাপ সন্ধি 
করিবার জন্য ঢাকায় ইস্লাম খার নিকট যাইতে ্বীরুত হুইলেন) 
প্রতাপ এনায়েৎ খার সহিত নৌকারোহণে ঢাকা-অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। নৌকায় চড়িয়া তাহার পরমারাধ্যা দেশ- 
মাতৃকার ন্সেহ-ঢলঢল শ্যামল মুখচ্ছবির পানে একবার 
তাকাইয়া৷ তাহার ছুই চোখ অসশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। এই 
গরীয়সী জননীকে চিরকালের মত শৃঙ্খলিত করিবার জন্য 
তাহার এক বিশ্বাসঘাতক সন্তান আজ দূরদেশে যাত্রা 
করিতেছে! ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! আজ মোগলের 
পদলেহন করিয়া স্বাধীনতার বিনিময়ে শুধু জীবনভিক্ষা! করার 
মন্মাস্তিক অপমান হুইতে মৃত্যু ভিন্ন আর কেহ তাহাকে রক্ষা 
করিতে পারিবে ন7া। আজ যশোহর হইতে বিদায়ের পূর্ববক্ষণে 
সমস্ত পুর্বস্থতি আলোড়িত হইয়! তাহার চোখে অশ্রুসাগর 
উথলিয়া উঠিল। আজীবন সাধনার চরম সার্থকতায় তাহার 
বৃদ্ধ বয়স একটা অগাধ তৃপ্তি ও সফলতার আলোকে উলজ্ভ্রল, 
সৌন্দ্য্যময় ও মধুময় হইয়া উঠিল না ভাহার বড় জাধের, 
নিজ হাতে-গড়া যশোহররাজ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারিলেন না। যাইতে যাইতে তাহার মনে হইতে লাগিল 
-_এই বোধ হয় ঘশোহর হইতে তাহার শেষ বিদায়। তিনি 
মনে মনে বলিলেন, “হে ভগবান, তাই হোক, তা ই হোক্‌-__- 
শত্রুর পায়ে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া হীন মুক্তি ক্রয় করিয়! 
যশোহরে আসিয়া আর যেন মুখ দেখাইতে ন! হয় 1৮ 
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; ঢাকায় পোৌঁছিয়া প্রতাপ ইস্লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
"সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এনায়েত খার নিকট প্রতাপের 
সামরিক বল, যুদ্ধকৌশল ও বীরত্বের কথা শুনিয়া, তাহাকে 
অতি প্রবল শক্র মনে করিয়া, ইস্লাম খা সন্ধি করিতে 
অসম্মত হইলেন ও প্রতাপকে শৃঙ্খলিত কবিয়া কারাগারে 
নিক্ষেপ করিলেন। যশোহববাজ্য মোগলসাম্রাজ্যের অস্তভূক্ত 
করিয়া লওয়া হইল । 

প্রতাপের মোগল-কারাগারে বন্দী হওয়ার সংবাদ যশোহবে 
পৌছিলে, বিষাদেব গভীর ছায়ায় রাজধানী ম্লান হইয়া গেল, 
_ রাজপুরীতে ক্রন্দমনের রোল উঠিল।, প্রতাপের বীরপুক্র 
উদয়াদিত্য মোগলের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধে, 
ক্ষোভে ও বৈরনির্ধ্যাতনস্পৃহায় উন্মন্তবৎ হইয়া মোগলসৈম্ত- 
দিগকে আক্রমণ করিতে উদ্ধত হইলেন ॥; বাণী শবৎকুনাবী 
কিছুতেই পুক্রকে নিবারণ করিতে পাবিলেন না। তিনি 
বুঝিলেন, মুষ্টিমেয় সৈম্থ লইয়া একাকী অগণিত মোগলসৈন্তের 
সম্মুধীন হওয়! মুত্যুর নামান্তর মাত্র”_তবুও বীবজননীর মত 
তিনি চোখের জল চাপিয়৷ বীরপুত্রকে স্বহস্তে রণ-সাজে সজ্জিত 
করিলেন। স্নেহের ছুলাল, একমাত্র পুক্রকে নিশ্চিত মৃত্যুর 
মুখে ছাভিয়া দিতে তাহার হৃদয় ছুরু-ছুর কাপিয়া উঠিল,_ 
কিন্তু তিনি সমস্ত ব্যাকুলতা মন হইতে নির্বাসিত করিয়া, 
পুত্রের ললাট চুম্বন করিয়! তাহাৰ যুদ্ধযাত্রার পথ শত অকথিত 
আশীর্ববাদে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন । 
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* সিংহশিশু সিংহবিক্রমে শক্রসৈন্তের উপর পতিত হইল। 
'কুশলীর রণক্ষেত্রে আবার এক মহাযুদ্ধের অভিনয় হুইল।" 
উদয়াদিত্যের অসামান্ত বীরত্বে রণভূমি মুহুমু্ছ কাপিয়া উঠিতে 
লাগিল। বহু মোগলসৈন্য ধ্বংস করিয়া সপ্তরী-বেষ্টিত 
অভিমন্ত্যর মত উদয়াদিত্য বীরোচিত শব্যায় চিরদিনের জন্ত 
শয়ন করিলেন । - 

উদয়াদিত্যের ম্ৃত্যু-সংবাদ অন্তঃপুরে পৌছিলে উচ্চ 
আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। রাণী নিদারুণ 
পুজশোকে ক্ষণকাল আত্মহারা হইয়া পড়িলেন,__কিন্তু পরক্ষণেই 
অসীম ধৈধ্যে বুক বীধিয়া, নিজেকে ও অস্তঃপুরচারিণীদিগকে 
'মোগলের অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপায় চেষ্টায় 
প্রবৃন্ত হইলেন । এখনই মোগলসৈম্তগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিয়া অসহায়া রমণীদের প্রতি অত্যাচার করিবে-_এই মনে 
করিয়া শরহুকুমারী ক্ষিপ্রতার সহিত অস্তঃপুরিকা ও শিশুদের 
লইয়া এক নৌকায় আরোহণ করিয়া পুরীর পশ্চাু-দ্বার দিয়া 
“পলায়ন করিলেন। পরক্ষণেই বিজয়োন্মন্ত মোগলসৈম্গণ 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া লুষ্ঠন আরম্ভ করিল। তাহাদের 
বিকট উল্লাসধবনিতে আকাশ-বাতাস স্তম্ভিত হইয়া গেল ; 
ক্ষিপ্ত মোগলসৈ্যদের লুটপাট ও উচ্চ কলরবের মধ্যে 
সশরৎকুমারী বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সত্রই 
মুদলমান সৈম্তগণ তাহার নৌকা চিনিতে পারিয়া, মহ! 
কোলাহলের সহিত উহ। ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। 


বলের বীর-সম্ভতান ই রা 
শরতুকুমারী নির্ভীকভাবে নৌকার বাহিরে আসিয়া দাড়াইলেন 
-_-তারপর ভৃত্যকে নৌকার তলদেশ কুঠাীরের আঘাতে ছিন্ন 
করিতে আদেশ দিলেন । ভৃত্য একবার তাহার মুখের দিকে 
চাহিল-_কিস্তু সেই অচঞ্চল পাষাণ-প্রতিমা'র দৃঢ়সংবদ্ধ দৃষ্টির 
দিকে তাকাইয়া তাহার কোন কথ। বলিবার সাহুস হইল না। 
সে নীরবে রাণীর আদেশ পালন কবিল। দেখিতে দেখিতে 
তরণী আরোহী সহ অতঙ্গ জলে ডুবিষ। গেল । 
এদিকে প্রতাপ কিছুদিন ঢাকা মোগল-কারাগারে অবস্থান 
করিলেন,_-তারপর তাহাকে লৌহ-পিঞ্র্রে আবদ্ধ করিয়া 
আগ্রায় সম্রাট্দরবারে পাঠান হইল। পথে কাশীধামে 
পৌঁছিলে, বিশ্বেশ্বর তাহার সকল জ্বাল! জুডাইয়া দিলেন। 
বাংলার এই প্রাতঃস্মরণীয় বীর কাশীধামে দেহত্যাগ করিলেন । ' 


- ব্রাজা সীতারাম রায় 


. সপ্তদশ শতার্বীর মধ্যভাগে, বর্তমান যশোহর, জেলায়, 
মধুমতীতীরে, হরিহরনগর গ্রামে সীতারামের জন্ম হয় ।) ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষভাগে রাজা মানসিংহ যখন রাজমহুলে ব্বাজধানী 
স্থাপন করিয়া কাধ্য আরম্ভ করেন, তখন সীতারামের পুর্ববপুরুষ 
শ্রীরামদাস স্ুবাদারের খাস সেরেস্তায় হিসাব-বিভাগে কাধ্য 
করিতেন । ক্রমে শ্রীরামদাস অত্যন্ত বিশ্বাসী হওয়ায়, মানসিংহ 
তাহার উপর সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে “খাস বিশ্বাস উপাধি দান 
করেন । তাহার পুজ্র হরিশ্চন্দ্র রাজসরকারে কার্ষ্য আরম্ভ করেন 
এবং রাজধানী স্থানাস্তরিত হইয়া ঢাকায় আসিলে, তিনিও 
ঢাকায় ষান। ঢাকায় তিনি বুদ্ধি ও কম্মদক্ষতাগুণে নবাব 
কর্তৃক “রায়' উপাধিতে ভূষিত হন। তাহার পুত্র উদয়নারায়ণ 
ভূষ্ণার তহশীলদার নিযুক্ত হন এবং কিছু জোত ও তালুক ক্রয় 
করিয়া ভূষ্ণার নিকট হরিহরনগরে বাস করিতে থাকেন । (এই 
উদয়নারায়ণই সীতারামের পিতা/ সীতারাম উত্তররাটীক় 
কারস্থ । ' সীতারামের মাতার নাম দয়াময়ী । দয়াময়ী অত্যন্ত 
তেজন্বিনী রমণী ছিলেন। একবার তাহার পিত্রালয়ে দ্বিপ্রহর 
রাত্রে ডাকাইত পড়ে। তখন তিনি সেখানে বাস করিতেছিলেন । 
বাড়ীর পুরুষেরা ডাকাইতদলের সহিত পারিয়! উঠিতেছে না 
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দেখিয়া, তিনি এক খড়গাহস্তে দস্থ্যদিগকে আক্রমণ করেন । এক 
আলুথালুবেশা, মুক্তকেশী নারীকে এইরূপ বণরঙ্গিণী কালিকা'- 
মৃত্তিতে হঠাত ভীষণ খড়গহস্তে আক্রমণ কবিতে দেখিয়! দন্থাদল 
ভীত হইয়া পলায়ন করে । এই বীরনারীব শোণিত সীতারামের 
ধমনীতে সঞ্চালিত হওয়ায় ও তাহ্ারই স্তন্তধারায় বদ্িত হওয়ায় 
সীতারাম শৈশব হুইতেই অসাধারণ সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির 
পরিচয় দিয়াছিলেন । 

বাল্যকালে সীতারামের লেখাপড়ার দিকে বিশেব কোন 
কোক ছিল না। তিনি সংস্কৃত, বাংল! ও পাশা শিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্ত লেখাপড়ায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন বা 
জ্ঞানার্জনই জীবনের ব্রত করিবেন, এরূপ কোন কল্পনা কোন 
দিনই তাহার মনে আসে নাই । বাল্যকালে শবীরচচ্চার দিকেই 
ভাহার সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তিনি নল্পক্রীড়া, অি- 
চালনা, লাঠিখেল। প্রভৃতিতে অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন। 
মহারাষ্ট্রনায়ক শিবাজী ও ফরাসী বীর নেপোলিয়ানের সাথে 
এইখানে তীহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যাঁষ । শিবাজী যেমন 
বাল্যকালে বন্ধুর পর্রবতশিখরে দিবারাত্র অশ্বারোহণে বেড়াইতেন, 
নেপোলিয়ান যেমন সহপাঠীদের সহিত পাঠ্যবিষয়ের আলোচন। 
না করিয়া কুত্রিম রণাভিনষে ব্যস্ত থাকিতেন, সীতারামও 
সেইরূপ, শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে 
আবদ্ধ না রাখিয়া, শারীরিক শক্তি, সাহস ও কৌশলবর্ধাক 
কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, এক ছদ্ধর্য সৈনিক-জীবনের ভিত্তি রচন! 


১৫৩ বঙ্গের বীর-সম্তান 


করিয়াছিলেন । বাল্যকাল হইতে সীতারামের বৈষয়িক কর্মেও 
বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি, শ্যামনগর প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামে 
তাহার ষে ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা! পরিদর্শন করিবার জন্য প্রায়ই 
অশ্বারোহণে বহির্গত হইতেন ও প্রায় সারাদিন মাঠে মাঠে 
'ুরিম্বা বেড়াইতেন। 

সীতারাম যৌবনে পদার্পণ করিয়া দেখিলেন যে, দক্ষিণ ও 
পূর্ববঙ্গের অধিবা সিগণ মগ ও ফিরিঙ্গি দন্থ্যর অত্যাচারে ভীষণ- 
ভাবে নিধ্যাঁতিত হইতেছে । পাঠান চোরদন্থ্যও দেশের মধ্যে 
একটা ঘোরতর অত্যাচারের অবতারণ। করিতেছে ॥ লোক 
ধনপ্রাণ লইয়। সর্ববদাই সশক্কিত। পথিক নির্ভয়ে পথ চলিতে 
পারে নাঃ গৃহী রাত্রে নিঃশক্কচিত্তে নিদ্রা যাইতে পারে না 
অর্থাদি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত হইতে পারে না। 
চারিদিকে যেন একটা প্রবল অশান্তির আগুন দাউ দাউ করিয়া 
জ্বঙিতেছে-_দেশ শ্মশানে পরিণত হুইতে চলিয়াছে। দেশের 
এই হূর্দশা দেখিয়া সীতারাম ভাবিলেন- মানুষ হইয়া, সভ্য- 
সমাজে বাস করিয়া, যদি কোন অস্ুুবিধার প্রতীকার করিতে 
না পারিয়া তিলে তিলে তাহার পেষণে মরিতে হয়, তবে সে 
জীবনধারণ ত বিড়ম্বনা মাত্র-_নে পরাজয় পশুত্বের পরিচায়ক 
ও মনুত্ত্থের অবমাননাকারী। (ীতারাম, দেশবাসীকে এই 
মন্খাস্তিক বন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার জন্য, যৌবনের সমস্ত 
শক্তি, উত্সাহ ও প্রতিজ্ঞা! লইয়া অগ্রসর হুইলেন ) তিনি 
তাহার সমবয়ক্ক বন্ধুদের লইয়া এক ন্বেচ্ছাসেবকদল গঠিত 


বঙ্গের বীর-সম্ভান ১৫১ 


করিলেন ।/ ছর্দাস্ত দ্থ্যগণের সম্মুখীন হইতে হইলে আত্মরক্ষার 
সমর্থ হওয়া দরকার মনে করিয়া, সীতারাম যুবকদিগকে লাঠি- 
খেলা ও তরবারি-চালনা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। , সীতারাম 
লাঠিখেলায় ও অ্সি-চালনায় সিদ্ধহল্ত্ ছিলেন,__ তাহার পরি- 
চালনে ব্বেচ্ভাসেবকদল শীঘ্রই অসীম শক্তিশালী হইয়া! উঠিল । 
তিনি এই যুবকদল লইয়া দস্থ্যদলনে নিযুক্ত হইলেন) এই 
ন্বেচ্ছানির্ববাচিত স্থুকঠিন কার্ধ্যে তাহার যৌবনেব মনোবম দিন- 
গুলি অতি ভীষণ কঠোরতার মধ্য দিয়! কাটিতে লাগিল। 
তিনি যৌবনোচিত বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করিলেন, আমোদ- 
বিশ্রাম ভুলিয়া গেলেন, এমন কি আহাব-নিদ্রারও কোন 
নিয়মিত সময় রহিল না__কেবল রাত্রিদিন নানাস্থানে দন্্যুর 
পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখনও তিনি 
নদীপথে নৌকার উপর্ই নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন, 
- কখনও বা অন্ধকার রাত্রিতে ক্রোশের পব ক্রোশ দস্থ্যর 
পশ্চাদন্ুসরণ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন । শ্ীম্মের 
রৌদ্র, বর্ষার বৃষ্টি, শীতের ঠাণ্ডা সমস্ত সহ্য কবিঘা অনশনে, 
অগ্ধাশনে থাকিয়া, পদে পদে নিজেব জীবন বিপন্ন করিয়া, তিনি 
দন্থ্যুগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । 

 সায়েস্তা খা তখন বাংলার স্থবাদার। ঢাক তাহার 
রাজধানী । তিনি যশোহর-অঞ্চলে দস্্যুতক্করের অত্যাচার দমন 
করিবার জন্ত বন্ুবার চেষ্টা করিয়াও ভালরূপ কৃতকাধ্য হইতে 


৯১৯ 


১৫২ বঙ্গের বীর-সম্তান 


পারেন নাই। সীতারাম এই কাধ্যে ব্ৃপরিকর হইয়াছেন ও 
অনেকট। কৃতকাধ্য হইয়াছেন দেখিয়া, সায়েস্তা খা তাহার প্রতি 
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়। তাহাকে ঢাকায় আহ্বান করিলেন। সীতারাম 
আরও কয়েকবার কম্মব্যপদেশে ঢাকা গিম়্াছিলেন- এবার ঢাক 
যাইয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । নবাব সীতারামের 
বলিষ্ঠ দেহ ও তেজন্বী স্বভাব দেখিয়। এবং তাহার সহিত আলাপে 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া, তাহার উপর দক্ষিণবঙ্গের দন্থযুদমনের 
ভার দিলেন এবং তাহার এই কাধ্যে যথোপযুক্ত সৈন্য ও অর্থ 
সাহায্য করিবেন বলিয়া! প্রতিশ্রতি দিলেন।' বাদশাহের 
নিকট সাহাব্য পাইজ্কা সীতারাম অত্যন্ত উৎসাহান্বিত 
হইলেন এবং দেশবাসীকে চিরকালের মত এই অশাস্তি হইতে 
মুক্ত করিবার জন্ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। / করিম 
খা নামক একজন পাঠান তখন দক্ষিণবঙ্গে অমানুষিক 
অত্যাচার করিতেছিল", তাহার গীড়নে প্রজাবৃন্দ ওষ্ঠাগত- 
প্রাণ হইয়াছিল । বার্দশাহী সৈম্তের সহিত তাহার বহুবার 
সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে দমন করা! 
,যায় নাই,-_বরং তাহার অত্যাচার আরও বাড়িয়া! চলিয়াছে। 
। সীতারাম অসাধারণ সাহস প্রদর্শন করিয়া, নিজের দলবল ও 
' অবাবের সৈন্য লইয়া, সুযোগমত একবার করিম খাঁকে ভীবণ- 
ভাবে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন । আরও কয়েকবার 
স্থানে স্থানে তাহাকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে তাহাকে 
দক্ষিণবঙ্গ হইতে চিরকালের মত বিতাড়িত করিয়৷ দিলেন । 


বঙ্গের বীব-সম্তান ১৫৩ 


দন্যতত্করের উপদ্রব হইতে দেশ মুক্ত হইল। ক্রমে ক্রমে 
সীতারামের যশোগানে চারিদিক মুখরিত হইয। উঠিল / নবাব 
তাহার বীরত্বে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইঘা তাহাকে নলদী পবগণা 
জায়গীব-ন্বরূপ দান করিলেন । দেশ আবার শান্তি ও সমৃদ্ধির 
আলোকে হাসিয়। উঠিল । দেশবাসীর নিরুদ্েগচিত্তে বাস 
করিতে লাগিল এবং সীতারামকে অজন্র ধন্যবাদ ও আশীর্ববাদে 
অভিষিক্ত করিতে লাগিল। সীতাপ্ামের নাম চাগিদিকে 
প্রচারিত হুইয়া পড়িল । 

দক্ষিণবঙ্গে বাদশাহেব বাবজন কর-সংগ্রাহক ছিল | তাহাবা 
মিয়মিতর্ূপে রাজনরকারে কর পাঠাইত না এবং একপ্রকার 
স্বাধীনভাবে কাধ্য করিত । * তাহাদের মধ্যে অনেকেই শেষে 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়। বাদশাহের বিপক্ষাচরণ কবিতে লগিল। 
নবাব সীতারামের বীরত্ব ও শক্তিমত্তার পরিচয় পুবেবই পাইয়া- 
ছিলেন,_-তিনি সীতারামের উপর বিদ্রোহছদমনের ভার দিলেন । 
সীতারাম, বনু চেষ্টার পর এই বিদ্রোত দমন কবিযা নবাব- 
সরকাবে নিয়মিত কর পাঠাইবাব ব্যবস্থা করিয়। দিলেন । এই 
দুরূহ কাধ্য সম্পাদন করিয়া তিনি নবাবের অত্যন্ত প্রিষপাত্র 
হইয়া! পড়িলেন। তাহার কথা দিল্লীতে বাদশাহের কর্ণ গোচব 
হইল । বাদশাহ তাহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

ক্রমে সীতারামের রাজ্য ও ক্ষমত৷ বিস্তৃত হইয়া পড়িল! 
সেই সময়ে দক্ষিণবঙ্গের জমীদারগণের মধ্যে তিনিই সর্ববশ্রেন্ঠ 
হইয়া! উঠিলেন। তীহার বীরত্ব ও দন্ত্যদলনের কথা সকলের 
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মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল । জনসাধারণের অগাধ শ্রীতি, প্রচুর 
অর্থ ও বিস্তৃত রাজ্য তাহাকে শীঘ্রই অশেষ প্রতিষ্ঠাশালী করিয়া 
তুলিল। / নবাব তাহার কাধ্যের পুরস্কারস্বরূপ বাদশাহের 
অন্থমতি অনুসারে সীতারামকে “রাঙ্রা” উপাধি দান করিলেন ও 
দক্ষিণবঙ্গের অরণ্যাবৃত বিশাল ভূমিখণ্ডের অবাধ অধিকার 
প্রদান করিলেন। সীতারাম মহাসমারোহের সহিত অভিষেক- 
উৎসব সম্পন্ন করিয়া রাজোপাধি ধারণ করিলেন । 
সীতারাম “রাজা” হইয়া উপযুক্ত একটি রাজধানী স্থাপনের 
জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । একটি স্থান নির্বাচিত হইল । 
জীতারাম সেই স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া নগর পত্তনের আয়োজন 
করিতে লাগিলেন । সেই স্থানে মহম্মদ খ। নামে একজন 
মুসলমান ফকির বহুদিন হইতে বাস করিত। প্রজাবসল 
সীতারাম তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র অত্যাচার না করিয়া তাহারই 
নামে নগরের নাম রাখিলেন__মহণ্মদপুর | এই/ মহন্মদপুরেই 
রি তাহার রাজধানী স্থাপন করিলেন |) 
মহম্মদপুরে রাজধানীস্থাপনের পর সীতারাম অক্রান্ত 
পরিশ্রমে উহাকে সম্বদ্ধিশালী ও সর্ববপ্রকারে রাজধানীর উপযুক্ত 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন) এক চতুক্ষোণ সুদৃঢ় হর্গ 
নিম্মিত হইল ; একক্রোশব্যাপী সুদীর্ঘ ও সুগভীর পরিখা খনিত 
হুইল £ রাজধানীর মধ্যে বনু স্ুপ্রশস্ত রাজপথ নিম্মিত হইল । 
তিনি রাজধানীর মধ্যে স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন 
করিলেন । হূর্গ-তোরণের নিকট এক অতি বৃহৎ সরোবর খনন 
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করিয়া তাহার নাম রাখিলেন__রামসাগর | এই বিশাল 
সরোবর উত্তর দক্ষিণে ১৫০০ হাত দীর্ঘ এবং পুর্ব পশ্চিমে ৩০০ 
হাত প্রশস্ত । নগরের মধ্যে সুখসাগর, কঝ্কসাগর নামে আবও 
বনু দীঘিকা খনিত হইল। স্থানে স্থানে সুদৃশ্তঠ দেবমন্দির 
নিশম্মিত হইল ও তাহার মধ্যে তিনি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত কবিলেন। 
সীতারাম বিপুল সমারোহেব সহিত লক্ষ্মীনারাধণ বিএহ 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সাধারণ লোকের মধ্যে এই বিশ্বাস 
প্রবল ছিল যে, এই লক্ষ্মীনারায়ণই তাহাব উন্নতিব মুল । 
লক্ষ্লীনারায়ণ সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রনপ্রবাদ প্রচলিত যে, সীতাবাম 
অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিবার সম, একদিন হঠাৎ তাহার আশ্বের 
ক্ষুর মাটিতে গাড়িয়া গিয়া অর্থ অচল হইয়া পড়ে। সীতারাম 
অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বের পদ উদ্ধার করিয়া দেখিলেন 
যে, তাহার নীচে একটি দেবমন্দির দেখা যাইতেছে । পরে নিম্নে 
খনন করিয়! লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ বাহির করিলেন । এই 
বিগ্রহপ্রাপ্তির পরই সীতারামের ভ্রত উন্নতি হইতে লাগিল । 
সীতারাম মহম্মদপুরের সৌন্র্যবৃদ্ধি করিবার জন্য স্থানে স্থানে 
পুম্পোগ্ভান রচনা করিলেন । কোথাও পথপার্থে সাধারণের 
বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের জন্য উগ্ভানশোভিত বিশ্রামাগার 
নিম্মিত হইল । এইরূপে মহম্মদপুর অল্পদিনের মধ্যেই অশেষ- 
সৌন্দধ্যমণ্তিত এক বৃহৎ নগরে পরিণত হুইল । 

/ রাজধানীর বাহ্যিক উন্নতি সাধন করিয়! সীতারাম তাহার 
আভ্যস্তরিক উন্নতিতে মনোনিবেশ করিলেন ।) তিনি বাংলার 
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নানাপ্রান্ত হইতে বিবিধশিকল্পবিদ্ভাকুশল লোকরদ্দিগকে সাগ্রহে 
লইয়া আসিয়া মহন্মদপুরে স্থাপিত করিলেন । কেহ বা বয়ন- 
শিল্পের কারখানা খুলিয়া নানাবিধ বস্ত্রবন্নন আরম্ভ করিল » 
কেহ বা মৃতশিল্পের কাধ্যে ব্যস্ত রহিল; কেহ বা নানাবিধ 
তৈজসপত্রাদি নির্মাণ করিতে লাগিল। মহন্মদপুরেব বাজার 
এক বৃহৎ শিল্পপ্রদর্শনীতে পরিণত হইল । শিল্প ও বাণিজ্যের 
জন্য শীঘ্রই মহম্মদপুরের নাম চারিদিকে খ্যাত হইয়া পড়িল। 
সীতারাম নিজ রাজধানীতে বিখ্যাত কম্মকারগণের দ্বারা 
কামান-বন্ুক, গোলা-গুলি ও অন্ত্রশস্্রাদি নিম্মাণের ব্যবস্থা 
করিলেন। 'জাহানকোষ-নিম্মাতা জনার্দনের মত বহু সুদক্ষ 
কর্মকার ঢাকা হইতে মহম্মদপুরে আসিয়! তাহার জন্য কামান- 
বন্দুক নিশ্মাণ করিতে লাগিল । 

(রোজধানী সুদৃশ্য ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া সীতারাম রাজ্যের 
প্রজাবৃন্দেব উন্নতির প্রতি মনোযোগ দিলেন ।,। নানাস্থান 
হইতে দলে দলে লোক আসিয়া তাহার রাজ্যে বাস করিতে 
লাগিল। যশোহর-খুলনা অঞ্চলে বাসের উপযৃক্ত স্থানসকল 
ক্রমেই পূর্ণ হওয়ায় অবশেষে তিনি তাহার রাজ্যের জঙ্গলাবৃত 
স্থানসমূহের জঙ্গল কাটাইয়৷ ক্রমাগত প্রজাপত্তন করিতে 
লাগিলেন। /সীতারামের সুশাসন ও দ্থ্যুদলনের কথা শুনিয়া, 
লোকে নিরুপদ্রবে ও স্ুখশাস্তিতে বাস কবিবার আশায় 
সীতারামের রাজ্যে ছুটিয়া আসিতে লাগিল ) তিনিও তাহাদের 
বাসস্থান ও প্রচুর আবাদী জমী দিয়া নিজরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 
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করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে সীতারামের এক ধনজনপূর্ণ 
বিশাল রাজা গঠিত হইয়া উঠিল) সীতারামের সুশাসন ও 
প্রজ্জাবসলতায় তাহার প্রজাবৃন্দ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিয়া ও 
বহু আবাদী জমীর উপন্বন্ব ভোগ করিয়! পরম আনন্দের সহিত 
দিনপাত করিতে লাগিল। এদিকে প্রজাবৃন্দের জলকষ্ট 
নিবারণের জন্য সীতারাম রাজ্যের বহুস্থানে পুক্ষরিণী খনন 
করিয়া দিতে লাগিলেন। কথিত আছে, সীতারামেব সঙ্গে 
বাইশশত কোদালী থাকিত। তিনি যে পথ দিষা যাইতেন, 
সে পথেই পুক্ষরিণী খনন করিতে করিতে যাইতেন এবং 
নিত্য নূতন পুক্ষরিণীর জলে স্নান কবিতেন। এই জনপ্রবাদ 
হয়ত অতিরপ্রিত, কিন্তু ইহার মূলে যে তাহার জলদানপ্রবৃত্ভি 
বর্তমান, তাহ। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পাবে। আজও 
যশোহর-খুলন। অঞ্চলে সীতারামের বহু জলাশয়েব নিদর্শন 
দেখিতে পাওযষা যায। সীতারাম তাহার বাজ্যে শিক্ষা- 
বিস্তারের জন্যও প্রভূত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বনু স্থানে 
তিনি চতুষ্পা্টী স্থাপন করিয়া অধ্যাপকর্দিগের ভরণপোষণেব 
জন্য প্রচুর ভূমি-বৃত্তি দান করিলেন। এতদ্যতীত শান্ত- 
ব্যবসায়ী বহু ব্রাক্ষণপগ্ডিতকে তিনি যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান 
করিলেন। এখনও পণগ্ডিতগণেব বংশধবগণ কেহ কেন্চ 
সীতারামপ্রদত্ত ব্রন্মোত্তর ভোগ করিতেছেন । সীতারাম তাহার 
মুসলমান প্রজাবৃন্দের শিক্ষার জন্যও বিশেষ যত্ব করিতে 
লাগিলেন। তিনি বন্ছু মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া 


১৫৮ বঙ্গের বীর-সম্তান 


মৌলবীদিগকেও ভূমি-বৃত্তি দান করিলেন। সীতারামের 
আন্তত্রিক উৎসাহ ও চেষ্টায় তাহার রাজ্যমধ্যে প্রজাবৃন্দের 
শিক্ষার পথ অত্যন্ত স্থগম হইয়া গেল) এইরূপে সৌতারামের 
প্রজাবৃন্দ অন্নকষ্ট, জলকষ্ট ও শিক্ষা-সঙ্কট হইতে একেবারে মুক্ত 
হইয়া রামরাজ্যে বাস করিতে লাগিল ) 

আরংজেব, তাহার রাজত্বের শেষভাগে, বাংলাদেশের 
রাজস্ম আদায় সম্পূর্ণরূপে হইতেছে না দেখিয়া, ভাহার পৌত্র 
আজিম ওশ্বানকে বাংলার স্ুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। 
আজিমের সহিত মুশিদকুলী খাঁ তাহার দেওয়ান হইয়! 
আসিলেনট। আঙ্রিম ওশ্বান ও মুশিদকুলী খা বাংলায় আসিয়া, 
ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসনের আয়োজন 
করিলেন । মুশিদকুলী রাজন্ববিভাগের সংস্কীরে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তিনি বাংলাদেশ ১৩ চাক্লায় বিভক্ত করিয়া, উহার মধ্যে 
১৬৬০্টি পরগণ! স্থাপন করিলেন এবং বাধিক ১৪২৮৮১৮৬ 
টাকা রাজকর নিপ্ধারণ করিলেন । এই রাজকর আদায় 
করিবার জন্য চাকুলায় চাকলায় এক একজন ফৌজদার নিযুক্ত 
হইল । এই সমস্ত ফৌজদারের অধীনে চাক্লায় চাক্লায় 
সৈম্য থাকিত। মুশিদকুলী খ। এই নিয়ম প্রবর্তন করিলেন যে, 
জমীদারগণ লিব্ববাদে রাজকর ন। দিলে, একের রাজ্য অন্যের 
হস্তে স্মর্পণ করা হইবে । 

আজিম ওম্বান কিছুকাল বাংলার স্ুবাদার থাকার পর, 
মুপিদকুলী খার সহিত তাহার ঘোরতর মনোমালিম্ত হইল 1 


£ 


রি 


বঙ্গের বীর-সম্ভতান ১৫৯ 


তাহার ফলে আজিম ওশ্বান মুশিদকুলী খাকে হত্যা করিতে 
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মুশিদকুলী খ' অত্যন্ত নির্ভীক পুরুষ 
ছিলেন, _তীহার নিভ্পকতায় আততাষীরা পলায়ন করিল। 
তিনি তাহার সেরেস্তা, কাগজপত্র ইত্যাদি লইয়। মুশিদা বাদে 
চলিয়া গেলেন । সম্রাটু বিরক্ত হইযা আজিম গশ্বানকে কর্ম- 
ত্যাগ করাইয়া দিল্লীতে লইয়া গেলেন) 

“আজিম ওশ্বানের পরে মুশিদকুলী খাঁ বাংলার নবাব 
হইলেন। তিনি ঢাক! হইতে রাজধানী উঠাইয মুশিদাবাদে 
লইয়া! গেলেন । মুগিদকুলী নবাব হইযা নিদারুণ কঠোবতাব 
সহিত রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন ।] তিনি শুভ পুণ্যাহ 
নামে এক নৃতন রীতি প্রবন্তিত কবিলেন। বৈশাখ মাসে 
মুণিদাবাদে যাইয়া জমীদারদিগকে তাহাদের সমস্ত রাঁজকৰ 
পরিশোধ করিয়া আসিতে হইবে, না! হইলে আগামী বুসবের 
জন্য তাহারা জমীদারীব মালিক হইতে পারিবে না এবং 
কঠিন দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে । “বাঁজকর বাকী পডিলে, 
এক ছু্ধপূর্ণ, নরকতুল্য গৃহে জমীদারদিগকে বন্দী করিয়া 
রাখ! হইতে লাগিল,_এঁ গৃহের নাম রাখা! হইল বৈকুণ 
খাজানা বাকী পড়িলেই বৈকু্ঠবাসের ব্যবস্থা হইতে লাগিলখ। 
বাংলার জমীদারমহলে এক বিষম আতন্তের স্থষ্টি হইল। 
বনু জমীদার নিধ্যাতিত হইতে লাগিল_-কত রাজপ্রাসাদে 
হাহাকারধ্বনি উঠিল-_-কত ন্ুুসজ্ভিত নগর শ্মশানে পরিণত 
হইল । 


১৬০ বঙ্গের বীর-সম্তান 


এই গোলযোগের মধ্যে সীতারাম মহম্মদপুরে রাজধানী 
স্থাপন করিয়া এক বিশাল রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছেন। 
মোগলরাজশক্তির সেদিকে বিশেষ কোন দৃষ্টিই পড়ে নাই) 
সীতারাম এখন এক বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর, প্রভূত অর্থে 
তাহার রাজকোষ পুর্ণ” -বন্কুক, অস্ত্রশস্ত্র ও অগণিত 
সৈন্টে তাহার সামরিক শক্তি এখন দৃঢ়-ভিত্তির উপর 
স্থাপিত, __প্রজাগণ তাহার অন্ুরক্ত-__রাজ্যমধ্যে চারিদিকে 
শাস্তি, এশ্বর্ধ্যও প্রচুর । .সীতারাম বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত 
স্বাধীনচেতা ছিলেন । এখন সমস্ত মোগলসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, 
এক ত্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আকাজক্ষা প্রবলভাবে তাহার 
হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল স্বাধীনতার ভীবণ মোহ কিছুতেই 
তিনি কাটাইয়! উঠিতে পারিলেন না। সেই সময়ের রাজ- 
নৈতিক অবস্থাও কতকপরিমাণে তাহাকে স্বাধীনতা-ঘোষণায় 
উৎসাহিত করিল। “আরংজেবের মৃত্যুব পর মোগলসাআজ্যের 
একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে/ সিংহাসনলাভের 
জন্য ভাতৃগণের মধ্যে একটা ঘোরতর বিবাদের পর হীনশক্তি 
বাহাহুর শাহ দিল্লীর সম্রাট হইয়াছেন । কেন্দ্রীয় রাজশক্তির 
দুর্বলতায় বাংলার নবাবেরও অনেক পরিমাণে বলহানি 
হইয়াছে । (তাহার উপর মুশিদকুলী খাঁর অত্যাচারে বাংলার 
বহু জমীদার মনে মনে একটা ঘোরতর বিদ্রোহের ভাব 
পোষণ করিতেছে) _বাহতঃ বিশেষ কিছু প্রকাশ না করিলেও, 
তাহার! শুষ্ষ তৃণের মত অগ্নিসংযোগের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। 


বঙ্গের বীর-সম্তভান ১৬৯ 


দীতারাম, এই সমস্ত অনুকূল অবস্থা বিবেচনা করিয়া») এত- 
দিনকার মনোমন্দিরে নিভৃতে পুঞ্জিত, সেই স্বাধীনতা-লদ্ষনীকে 
বাহিরে স্থাপন করিয়া, সহস্র চক্ষুর সম্মুখে, মহাসমারোহে, 
মহার্থ-উপহারে, পুজা করিতে অগ্রসর হইলেন । 

সীতারাম নিয়মিত সময়ে রাজকর পাঠাইলেন না। 
তাগিদ আসিল ;-_-তিনি তাহ! ঘ্ৃণাভরে উপেক্ষা করিলেন । 
ছুব্ণার ফৌঁজদার বহু ভ্সনা করিষা এক কর্মচারীর নিকট 
এক পত্র দিয়া তাহাকে সীতারামের নিকট পাঠাইলেন) 
কন্মচারী সীতারামের নিকট আসিয়া বাকী খাজানার জন্য 
তাহাকে অজস্র কটুক্তি কবিতে লাগিল। সীতারাম উত্তেজিত 
হইয়া! ফৌজদারকে আর এক কপর্দকও খাজান। দিবেন ন। 
বলিয়া, কর্মচারীকে বিতাড়িত করিযা দিলেন । সীতারাম 
পূর্বে সহযোগী ছিলেন, এখন পুর্ণ অসহযোগ ঘোবণ! 
করিলেন। 

সীতারামেব স্পর্ধা ও গুদ্ধত্য দেখিয়া ফোৌজদার তীহাকে 
উপযুক্ত শাস্তি দিতে মনস্থ করিলেন) তাহার সৈম্যদল লইয়া! 
তিনি সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । সীতারাম 
পুর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন,_-তিনিও ভীনবেগে ফৌজদারকে 
বাধা দ্িলেন। সীতাবামের সুশিক্ষিত সৈন্তের নিকট কৌজ- 
দারের সৈন্যদল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। , এক ভীবণ যুদ্ধের 
অবসানে, ফৌজদার পরাজিত হইয়া পলায়ন কবিলেন ) 
বিজস্বী সীতারামের বিজয়ধ্বনি মধুমতীর জপকল্লোলের সহিত 


১৬২ বঙ্গের বীর-সম্তান 


মিশিয়া সুদুর দিগন্তে প্রতিধবনিত হইতে লাগিল । (জীতারাম 
ভূব্ণা দখল করিয়া তাহার রাজ্যের অস্তভূক্তি করিয়া 
লইলেন ।) 

'সীতারামের সহিত একত্রে ধাহারা তাহার প্রতিষ্ঠা-সৌধের 
ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন__তীহারা সীতারামের একদল 
অন্তরঙ্গ বন্ধু যখন দস্থ্যুদলন-সংকল্প লইয়া! সীতারাম প্রথম 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন তাহার বীরত্বে ও সাহসে মুগ্ধ 
হইয়া এবং তাহার ব্যক্তিত্বের প্রবল আকর্ষণে একদল উৎসাহী, 
কম্মাী যুবক তাহার সঙ্গে থাকিয়া কাধ্যের প্রচুর সহায়তা করেন। 
ক্রমে হৃদয়ের বিনিময় হইলে সীতারামের সহিত তাহাদের 
অগাধ বন্ধুত্ব হয়। তারপর যখন সীতারাম রাজ হইলেন, তখন 
তাহাদিগকে তিনি নিজরাজ্যে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। তাহার! 
সীতারামের মৃত্যু পর্যন্ত তাহার পার্থে থাকিয়। মন্ত্রণার দ্বারা, 
বীরত্বের দ্বারা, স্বার্থত্যাগের দ্বারা, তাহার উন্নতির পথ কুন্ুমান্তীর্ণ 
করিয়াছেন এবং তাহার স্বাধীনতার স্পৃহাকে উদ্দীপিত করিয়া, 
উহাকে ভাবপ্রবণতার বায়ুস্তর হইতে নামাইয়া আনিয়া 
স্বাভাবিক, সঙ্গত এবং ব্যবহারিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়! 
দিয়াছেন । /এই বন্ধুসজ্বের মধ্যে মোনাহাতীই ছিলেন সর্ব্ব- 
প্রধান ॥ মোনাহাতীর প্রকৃত নাম রামরূপ। তাহার বিশাল, 
বলিষ্ঠ দেহ, অসাধারণ শারীরিক বল, লৌহুকঠিন মাংসপেশী ও 
তগুসঙ্গে অনুদ্ধত ভাব দেখিয়া লোকে তাহাকে এক ক্ষুদ্র হস্তী- 
বিশেষ মনে করিয়া মোনাহাতী বলিয়া! ভাকিত। 'তিনি শুদ্ধাচার 


বঙ্গের বীর-সম্তান ১৬৩ 


সম্পন্ন ও ভগবতপরায়ণ ছিলেন এবং আজীবন ব্রক্ষচর্ধ্য পালন 
করিয়াছেন। তিনি স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক ও দেশ- 
মাতৃকার ভাঁবগদ্গদ পৃজারি ছিলেন । সেট অকুতদাব, সংসার- 
বিমুখ যুবক, নিক্ষাম কন্মরযোগীর মত সমস্ত কাধ্যই কর্তব্য বোধে 
করিয়া গিয়াছেন,_ সংসারে তাহার আসন্তিব কোন বন্ধনই 
ছিল না। তিনি সমস্তদিন হর্গমধ্যে সৈন্যগণের রণশিক্ষা দিয়া 
দিনাস্তে একমুষ্রি হবিষ্যান্ন ভক্ষণ কবিয়। রাত্রে সিংহদ্বারে একাকী 
শয়ন করিয়া থাকিতেন । তাহার এই অমানুষিক নিভীকতা ও 
সংসারের কোন আপদ্-বিপদকেই গ্রাহ্য না কবিতে দেখিয! 
লোকে বলিত--মোনাহাতী অমর । মোনাহাতীই সীতাবামের 
প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী ছিলেন। ? বক্তাব খা! পুর্বেব একজন 
ভীষণ দন্থ্য ছিলেন, কিন্তু সীতারামের নিকট পরাজিত হন । 
পরে সীতারামের সংঅবে আসিয়া, তাহাব মহত্ব ও উদাবতার 
পরিচয় পাইয়া তাহাব একজন গুপগ্রাহী বন্ধুবপে পরিণত হন। 
তিনি দন্থ্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়া! সীতারামের সৈম্যদলে বাধ্যগ্রহণ 
করেন এবং বন্ধুর কাধ্যে আত্মোৎসর্গ কবেন। মুচরাসিংহ, গবব 
দালান, মুনিবাম প্রভৃতিও নিজের প্রাণবি(নময়ে সীতাধামকে 
ছুঃখবিপদে পক্ষিণীর মত পাখার আড়াল কবিয়া বাখিতে সর্ববদ! 
উদ্ধত ছিলেন । সীতাবাম এই বন্ধুবর্গের সাহায্য-রথে আবোহণ 
করিয়া উন্নতির আকাশে ক্রমাগত উদ্ধে উঠিয়। চলিয়াছিলেন ॥ 
(ভৃষণার ফৌন্জদারের পরাজয় ও সীতাবামের ভুষ্থা- 
শারিযানের সংবাদ বাংলার নবাব মুশিদকুলী খার নিকট 
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পেখছিলে তিনি বিশেষ চিস্তিত হুইয়৷ পড়িলেন। ( মুণিদ 
বুঝিলেন যে, সীতারাম মোগলের চক্ষে ধূলি দিয়া এমন শক্তি 
সঞ্চয় করিয়াছেন যে, তাহাকে সহজে পরাজিত করা অত্যন্ত 
কঠিন ।” নবাব হঠাৎ এই কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে 
সাহসী হইলেন না। ভূষ্ণাঁদখলের পর, সীতারামের নাম 
দিল্লীতে বাদশাহ-দরবারে বিশেষ একটা চাঞ্চল্যের স্থষ্টি কবিল। 
তখন আবুতোরাপ নামে একজন মোগলসেনাপতি ভূষ্ণার 
ফৌজদারের সনন্দ লইয়া সীতারামকে দমন করিবার জন্য 
বাংলায় উপস্থিত হইলেন। আবুতোরাপ যুশিদাবাদে পৌছিয়া, 
মুখিদকুলী খাঁর নিকট সনন্দ দাখিল করিয়া সীতারামের বিরুদ্ধে 
অভিযানের জন্য উপযুক্ত সৈম্যসাহায্য চাহিলেন) “মুশিদকুলী 
খ। তখন পুণিয়ায় বিব্রোহদলনে ব্যস্ত ছিলেন__ঠাহার অধিকাংশ 
সৈম্তই তথায় ব্যাপৃত ছিল। এদিকে জমীদারদিগকে একেবাবে 
হীনবীর্ধ্য করিয়া, অধিক সৈম্তা রাখা অনাবশ্যক জ্ঞানে 
-যুশিদ বহুলপরিমাণে সৈল্যসংখ্যা হ্রাস করিয়াছিলেন । তিনি 
আবুতোরাপকে বেশী- সৈন্ত সাহায্য করিতে পারিলেন ন!। 
রাজধানীতে যাহা! সৈম্ত ছিল, তাহাই লইয়া আবুতোরাপ 
ভূষ্ণা-অভিমুখে যাত্র! করিলেন সীতারামের গুপ্তচর সর্বদাই 
দেশমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। সীতারাম মোগলসেনাপতির 
অভিষানের সংবাদ পাইবামাত্র আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষার 
জন্য বিপুল উৎসাহে যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন । মহম্মদ- 
পুরে হ্র্গরক্ষার জন্য একদল সৈন্য মোনাহাতীর অধীনে রাখিয়া, 
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সীতারাম সসৈন্তে মধুমতী পার হইয়া ভূষ্ণায় উপস্থিত হইলেন। 
তিনি দ্রতবেগে ভূষ্ণাকে সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। 
মধুমতীর তীরে কামানশ্রেণী সজ্জিত করা হুইল । প্রবেশপথ- 
সমূহে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া সর্বদা পাহারা দেওয়া! হইতে 
লাগিল। /যথাসময়ে আবুতোবাপ মোগলবাহিনী সহ ভূব্ণায় 
উপস্থিত হইয়া ভীমবেগে সীতারামকে আক্রমণ কবিলেন। 
সীতারাম সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহা 
কামানশ্রেণীর গুরুগন্ভীর গজ্জনে মধুমতীর উভষতীর প্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল। সীতারামের সেনাপতিগণ উন্মন্তের মত 
'মোগলসৈম্য ধ্বংস করিতে লাগিল । শোণিতজ্রোতে মধুমতীর 
শুভ্রবক্ষ রক্তাভ হইয়া উঠিল। কিছুদিনের যুদ্ধের পর অমস্ত 
মোৌগলসৈন্য নিম্মুল হইয়া গেল। “আবুতোরাপ যুদ্ধে পবাজিত 
হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । সীতারাম, হিন্দুবীরের উপযুক্ত 
উদারতার সহিত, আবুতোরাপেব ম্বৃতদেহ মহম্মদপুরে আনাহয়া 
মুসলমান ধর্মান্থ্যায়ী সমাহিত করিলেন । 

/আবুতোরাপের পরাজয় ও মৃত্যু-সংবাদে নবাব মুপিদকুলী 
খা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন।) তাহার ভয় হুঈতে 
লাগিল- _সীতারামকে বোধ হয় আর বাদশাহের বশ্যতাস্বীকার 
করান যাইবে না। মোগলশক্তির এইরূপ অপমানে তিনি 
ক্রোধান্ধ হইয়। সীতারামকে পরাজিত করিবার উপায় চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। বাদশাহের অনুমতি লইয়া! তিনি হাসান 
আলি নামক একজন মুসলমানকে ভূষ্ণার ফৌজদার নিযুক্ত 
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করিলেন; ।নাটোররাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রায় রছুনন্দন তখন, 
নবাবের দেওয়ান । তাহার জ্যোষ্ঠভ্রাতা রামজীবন তখন নবাব- 
দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। নবাব মুশিদকুলী খা 
রামজীবনের পরামর্শমত সমস্ত জমীদারের উপর এই আদেশ 
প্রচার করিলেন যে, যদি কোন জমীদার সীতারামকে কোনও 
প্রকারে সাহায্য করে, তবে তাহার জমীদারী বাজেয়াপ্ত হইবে 
ও তাহাকে কঠিন রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে] যদি কোন 
জমীদারের জমীদারী হইতে সীতারাম সৈম্ত-সাহায্য বা খান্- 
সাহায্য পায়, এমন কি যদি কাহারও রাজ্যের মধ্য দিয়া 
সীতারামের সৈম্ত অক্ষত অবস্থায় পলায়ন করে, তবে তাহাকেও 
শাস্তিভোগ করিতে হইবে । ঘোরতর অত্যাচারী মুশিদকুলী 
খাঁর এই আদেশ-পত্রে জমীদারদিগের হৃতকম্প উপস্থিত হইল । 
তাহার! বাধ্য হইয়া সে আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হুইল ॥ 
সীতারামের বিরুদ্ধে অভিযানের আয়োজন হুইতে লাগিল । 
দয়ারাম নামে রামজীবনের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিল। 
সে অত্যন্ত সাহসী ও বিখ্যাত যোদ্ধা বলিয়া সর্বত্র পরিচিত 
ছিল। রাঁমজীবন, তাহার নিজের সৈম্যাদল ও অন্যান্য জমীদার- 
দিগের নিকট হইতে সংগৃহীত সৈম্তদ্বারা গঠিত সৈম্তদলের 
নেতৃত্বভার দয়ারামের উপর দিবার জন্য নবাবকে অন্থরোধ 
করিলেন । নবাব সন্তুষ্ট হইয়। দয়ারামের উপর জমীদারী-সৈম্ের 
নেতৃত্বভার প্রদান করিলেন। সুবাদারী-সৈহ্য পরিচালনের' 
ভার দেওয়া হইল, সংগ্রামসিংহ নামক এক রাজপুত সেনাপতির 
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উপর। দয়ারাম ও সংগ্রামসিংহের অধীনে বিপুল মোগলসৈন্য 
দিয়া নবাব, ফৌজদার হাসান আলি খীকে ভূষ্ণায় পাঠাইলেন | 

আবুতোরাপের পরাজয়ের পরই সীতারাম বুঝিম্বাছিলেন 
যে, এইবার তাহার চরম পরীক্ষা উপস্থিতখী এইবারের যুদ্ধের 
ফলাফলের উপর তাহার নবগঠিত রাজ্যেব ভবিষ্যৎ নির্ভর 
করিতেছে । হয় তাহার এই রাজ্য বাংলার একমাত্র স্বাধীন 
হিন্দুরাজ্য হইবে-__না হয় বর্ষণক্ষান্ত আকাশের ইন্দ্রধন্থুব মত 
ইহ। দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইবে । ' তিনি বিপুল উৎসাহ্কে 
তাহার সৈম্যবল, অর্থবল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । ,ভূৰ্ণা 
সুরক্ষিত করিয়া তিনি নিজে ভূষ্ণায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
মহন্মদপুর শাসনের ভার তিনি মোনাহাতীর উপর ন্যস্ত 
করিলেন । উভয় স্থানেই সৈম্তগণের সামরিক শিক্ষা দেওয়। 
হইতে লাগিল । ইহার পর সীতারামের এক কঠোর পরাক্ষার 
সময় উপস্থিত হইল । যে সমস্ত জমীদার তাহাকে স্বাধীনতা- 
সমরে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ভাহাদের 
অনেকেই মুশিদকুলী খার ফতোয়ায় ভীত হইয়া নিরপেক্ষতা 
অবলম্বন করিলেন। কেহ কেহ নবাবকে সন্ভষ্ট কবিবার জন্য, 
সীতারামের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, প্রকাশ্যভাবে তাহার শত্রুতা 
করিতে লাগিলেন । এই বিপদসস্কুল যাত্রার যাহাদিগকে তিনি 
সহযাত্রী মনে করিয়াছিলেন-_তাহারা সকলেই তাহাকে ছাড়িয়া 
গেল। যাহারা সে পথের আলোকস্তস্তে দীপ জ্বালিয়। তাহার 
পথ-চলা অতি সহজ করিয়া দিবে বলিয়াছিল, তাহারাই বিশ্বাস- 


১২ 


১৬৮ বঙ্গেব বীর-সম্তান 


ঘাতকতা। করিয়া পথের সমস্ত আলে! নিবাইয়া দিল। পথ 
দুর্গম- তবুও তাহাকে চলিতে হইবে । উদ্দেশ্য তাহার সিদ্ধির 
মুকুট পরিবে কিনা জান। নাই, তবুও সে পথ-চলাই যে তাহার 
পরম সত্য ।| নবাবের আদেশে সীতারামের রাজ্যে পণ্য্রব্য 
আমদানী বন্ধ হুইয়া গেল। পপ্লা, মধুমতী, জলঙ্গী প্রভৃতি 
নদী দিয়া ষে সমস্ত দ্রব্য সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে সীতারামের 
রাজত্বে আসিত-_তাহা আর আসিতে পারিল না। এইরূপ 
সনক্কটেও সীতারাম দমিলেন না। তিনি তাঁহার নিজের বাহুবল 
ও তাহার বন্ধুদের আত্মোসর্গের ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ 
করিয়া অকুল সাগরে ভাসিলেন। সীতারামের সম্মুখে খাস্ত- 
দ্রব্যসমন্তাই প্রবল আকারে দেখা 1দল। , তাহার প্রজাবৃন্দের 
কোন আহাধ্যকষ্ট না হইলেও, কি করিয়া তিনি সৈন্যদের 
রসদ যোগাইবেন ও যুদ্ধাদির আশঙ্কায় কিরূপে রসদ মজুত 
রাখিবেন-_-তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।! এই সঙ্কটে তিনি 
একমাত্র তরবারির উপর নির্ভর করিলেন? তিনি মাঝে মাঝে 
'মোগলদের ও নবাবাশ্রিত জমীদারগণের খাদ্য ও অন্যান্থ দ্রব্য- 
পুর্ণ নৌকা একস্থান হইতে অন্তস্থানে যাতায়াতের সময় আক্রমণ 
করিয়! তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইতে লাগিলেন। এইবূপে আশু 
বসদসমন্তা হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত হইলেন । 
মোগলসেনাপতিগণ একযোগে ভূষ্ণা ও মহর্্মদপুর আক্রমণ 
করিতৈ মনস্থ করিয়া সৈম্তদল ছুইভাগ্ে বিভক্ত করিলেন। 
নবনিযুক্ত ফৌজদার ও সংগ্রামসিংহ একদলের নেতৃত্বভার 
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লইয়া ভূষ্ণা আক্রমণের জন্য জলপথে যাত্রা করিলেন--অপর- 
দলকে লইয়। দয়ারাম মহম্মদপুর আক্রমণের জন্য স্থলপথে 
রওয়ানা হইল। জলপথগামী ঢেনাদল ভূষ্ণার নিকটবত্তী 
হইতেই সীতারাম তাহাদিগকে বাধ! দিতে অগ্রসর হইলেন?) 
কামানের ধূমে মধুমতীর উভয়তীব অন্ধকাবের অবগুষ্ঠটনে মুখ 
ঢাকিল। বাঙ্গালী সৈম্ভগণের মুন্ুমুহু রশোল্লাসধ্বনি ও 
মুসলমান সৈন্যের দীন্‌ দীন্‌ রবে চাবিদিকৃ সচকিত হইয়! 
উঠিল । জলে স্থলে দিনের পর দিন তুমুল যুদ্ধ চলিতে 
লাগিল ।, 

২এদিকে দয়ারাম মহম্মদপুরের নিকট উপস্থিত হইয়া শিবির 
সমন্িবেশ করিল, মোনাহাতীর বীরত্বখ্যাতি তখন বাংলার 
নানাপ্রান্তে প্রচারিত ; দয়াবাম মহম্মদপুরের সুরক্ষিত অবস্থা 
দেখিয়া মোনাহাতীর মত সেনাপতির সহিত সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইতে সাহস কবিল ন!। যেমন করিয়াই হোক্‌, মোনাহাতীকে 
না মারিলে মহম্মদপুর হস্তগত কব! যাইবে না_এই মনে 
করিয়া দয়াবাম মোনাহাতীকে হত্য। করিবার জন্য গুপ্তঘাতক 
নিযুক্ত করিল এবং নগব আক্রমণ ন! করিয়া নীববে শিবিরে 
অবস্থান করিতে লাগিল | 

(সেদিন প্রত্যুষে কুয়াশায চারিদিক এমনভাবে আচ্ছন্ন হইয়া 
গিয়াছিল যে, একহাতের মধ্যেও কোন জিনিস দৃষ্টিগোচর হস 
না। মোনাহাতী তাহার চিরাভ্যস্ত নিয়ম অনুসারে মেই 
কুয়াশার মধ্যেই প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়াছেন তাহার নিয়ম 
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ছিল-_একবার নগর প্রদক্ষিণ ন! করিয়া তিনি প্রাতভ্রমণ শেষ, 
করিতেন না। শক্র অতি নিকটে থাকিলেও, তিনি কোন 
বিপদের আশঙ্কা না করিয়া, নিতান্ত অন্্যমনস্কভাবে পথ 
অতিক্রম করিয়া চলিতেছিলেন-+হঠাৎ দয়ারামের গুপ্তঘাতকের 
দল পিছন হইতে তাহাকে আক্রমণ করিয়া শ্লবিদ্ধ করিয়া 
ফেলিল) (বহু লোক একযোগে, অতফিতভাবে শৃলবিদ্ধ করায় 
মোনাহাতী কোন শক্তিপ্রকাশের বিন্দুমাত্র অবসর পাইলেন না। 
শুলাঘাতে জর্জরিত হইয়া রক্তাক্তদেহে তিনি মাটিতে পড়িয়া 
গেলেন। নিষ্ঠুর ঘাতকগণ তাহার উপরেও তাহাকে আঘাত 
করিতে লাগিল । প্রব্লবেগে সর্ববাঙ্গ হইতে শোণিতআাব হইতে 
লাগিল, _ নিদারুণ আঘাতে তাহার অসন্য যন্ত্রণা হইতে 
লাগিল--তবুও তাহার প্রাণবায়ু দেহমুক্ত হইল না। তাহার 
হস্তে এক সক্যাসিপ্রদন্ত মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ছিল,-সে কবচ 
দেহলগ্র থাকিলে কিছুতেই প্রাণ বাহির হইবে না। তিনি আর 
যন্ত্রণা সা করিতে ন। পারিয়া, তাহার মৃত্যুসন্ধান বলিয়া! দিলেন। 
ঘাতকগণ কবচ খুলিয়া ফেলিল- তাহার প্রাণ বাহির হইয়া! 
গেল। ত্বশংস ঘাতকগণ তাহার মস্তক কাটিয়। লইয়] দয়ারামের 
শিবিরে উপস্থিত হইল । দয়ারাম নিজের বাহাছুরী দেখাইবার 
জন্য মোনাহাতীর ছিন্নমুণ্ড নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন ।) 
নবাব, সেই বিশাল ছিরমুণ্ডের উপর এক অপাথিব বীরত্বের 
বিলীয়মান ছায়। দেখিয়া, হায় হায় করিয়া উঠিলেন এবং সেই 
মহাবীরকে জীবন্ত বন্দী ন। করিয়া এরূপভাবে হত্যা! কর। যে 


বঙ্গেব বীর-সম্তান ১৭১ 


ঘোরতর অন্ঠাক্» হইয়াছে, তাহাই বলিয়া! বার বার আক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন । (নবাব সসম্মানে সেই ছিন্নমুণ্ড মহম্মদপুরে 
পাঠাইয়া দিলেন ॥ 

(মোনাহাতীব এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ যখন ভূষ্ণাষ 
সীতারামের নিকট পৌঁছিল, তখন 'সীতারামেব বোধ হুইল, যেন 
শতসহল্স বজ্জ একসঙ্গে ভীষণ-গর্জনে তাহাব মাথায় পড়িয়া 
তাহাকে রসাতলেব অতল গহ্ববে সমাহিত করিয়া দিল। ।'তিনি 
অর্ধমুচ্ছিতের মত পডিযা গেলেন। মোনাহাতী ছিলেন 
সীতারামের কার্য্যের উৎসাহদাতা, বিপদের খন্ধু, জটিলতার 
মীমাংসক, স্বাধীনতার উদ্দীপক, অবসবের সখা-_-এক কথায় 
যথাসবর্বস্থ । তাহার অভাবে সাতারামের বোধ হইল, যেন এইট 
সুর্্যালোকদীপ্ত পৃথিবী তাহার চোখেব সাম্নে একটা বিলাট 
অন্ধকারের স্তুপে পরিণত হইল ;__শুধু অন্ধকার- সামনে ও 
পিছনে শুধু অন্ধকারের অতল গহবর । এন্তদিন তিনি মনে-মনে 
যে সৌধ রচনা করিতেছিলেন, আজ কোথাকার এক ভূমিকম্পে 
তাহ চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। 'সীতারাম ভাবিতে 
লাগিলেন_-তিনি এখন কি করিবেন । যদি মোগলের সহিত 
সন্ধি করেন, তবে হয়ত তাহার ধর্মপ্রাণ রক্ষা পাইতে পারে, 
হয়ত স্বাধীনতার বিনিময়ে সুক্তিভিক্ষা পাইতে পারেন । এক- 
দিকে নিশ্চিন্ত আবাম, খনৈশ্বর্ষা, সুখ-শান্তি, অন্তদিকে সমস্ত 
সুখন্যাচ্ছন্দ্যের চিরকালের মত পরিসমাপ্তি সমস্ত আশা- 
আকাঙ্্ণার চির-নির্ববাণ_ নিশ্চিত মৃত্যু । সীতারাম তাহার 
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অনিবার্য পরিণামকে বরণ করিয়! লইলেন ১ 'তিনি স্বাধীনতা 
বিসর্জন দিয়া মোগলের পদসেবী হইয়া থাকিবেন না,_তিনি 
প্রাণ দিবেন_ তবুও মান দিবেন না | 

মোনাহাতীর অভাবে মহম্মদপুরের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে 
জানিবার জন্য সীতারাম ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ৷) হয়ত বা 
এতক্ষণ রাহা প্রিয়তম রাজধানী শত্রকবলিত হইয়াছে । হয়ত 
বা মোনাহাতীর বিহনে তাহার অধীনস্থ সেনাপতিগণ ভীত 
হইয়া মুসলমানের করে হ্র্গ সমর্পণ করিয়াছেন। ীতারাম 
একবার মহন্মদপুরের অবস্থা দেখিবার জন্য অধীর হইয়া 
উঠিলেন। কিন্ত বাইবেন কি করিয়া, চারিদিকে শত্র__নদী- 
তীরে শক্রর শিবির। তিনি ভূষ্ণার ভার এক বন্ধুর উপর 
দিয়া, নিঙ্জন নিশীথে, কয়েকজন অনুচরের সহিত ছল্পবেশে 
মহম্মদপুরে উপস্থিত হইলেন / 

মহম্মদপুরে উপস্থিত হুইয়া সীতারাম দেখিলেন যে, সহকারী 
সেনানায়কগণ হুর্গ শক্রকরে সমর্পণ করে নাই বটে __কিস্ত 
ছুর্গের বাহিরে বিজয়োন্ত্ত মুসলমান-সৈম্ভগণ লুষ্নে ব্যস্ত আছে 
এবং অত্যাচারিত প্রজাবৃন্দ প্রাণভয়ে চারিদিকে পলায়ন 
করিতেছে। 'সীতারামের উপস্থিতিতে ছুর্গবাসিগণ আশ্বস্ত 
হইল। সীতারাম ভূষ্ণা-রক্ষার আশ] পরিত্যাগ করিয়৷ মহন্মদ- 
পুর-রক্ষার জন্য প্রাণপণে আয়োজন করিতে লাগিলেন'। ভূষ্পায় 
ষে সমস্ত সৈম্ত ও কামান-বন্দুক প্রন্ভৃতি যুদ্ধের সরঞ্জাম ছিল, 
তাহা রাত্রিতে গোপনে মহম্মদপুরে আনা হইল। সীতারাম 
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পুর্বে বুঝিয়াছিলেন, এ যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে। তবুও 
সীতারাম একবার শেষ চেষ্টা করিতে অগ্রসর হঈলেন। তিনি 
সর্ববপ্রথমে মোনাহাতীর কবন্ষের সকার কবিলেন এবং কয়েক 
দিন পরে মুশিদাবাদ হইতে তাহার ছিন্নমুণ্ড মহম্মদপুরে আসিলে 
তাহাও একই স্থানে সংকার কবিলেন। তাহাব প্রিয়তম বন্ধুব 
স্মতিরক্ষার জন্য তিনি ঘোব বিপদের মধ্যেও তাহার চিতাভম্মের 
উপর এক স্তম্ত নিশ্মাণ করিলেন । 
ঘোরতর যুদ্ধ আরন্ত হুইল । ভূষ্ণায় যে মোগলসেনাদল 
যুদ্ধে ব্যাপূত ছিল, তাহাও দয়ারামের সাহাব্যার্থে মহম্মদপূবে 
উপস্থিত হইল। মধুমতীর তীবে সেই জলসৈম্যাদলেন নৌবহব 
অবিশ্রান্তধারায় অনলবর্ষণ করিতে লাগিল । নদীতীরে সভিজিত 
সীতারামের কামানশ্রেণীও ভীমগজ্জনে তাহার প্রত্যুত্তর দিতে 
লাগিল। ভীষণ অগ্নিলীলা চলিল। মোগলপক্ষের কামানের 
সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় দীর্ঘ সময় আর যুদ্ধেব ফল 
অনিশ্চিত রহিল না। সীতাবামেব গোলন্দাজগণ একে একে 
রণক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল । কেহ কেহ যুদ্ধ ভাভিয়৷ 
পলায়ন করিতে লাগিল। সীতারামের সমস্ত কামান শক্রব 
হস্তগত হইল । ক্রমে দয়ারামেব সেম্যদল ছুর্গের দিকে অগ্রাসব 
হইতে লাগিল । ছূর্গের সম্মুখে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। সীতারামের 
সেনাপতিগণ অসামান্ঠ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । 
? কয়েকদিন ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। ক্রমে সীতারামের সেনাপতি- 
গণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরোচিত শব্যাগ্রহণ করিতে লাগিল। সৈম্যসংখ্য 


১৭৪ বঙ্গের বীর-সম্তান 


হাস হইয়া আদিতে লাগিল। সীতারাম ঘখন দেখিলেন যে, 
তাহার সমস্ত আশা-ভরসা নিম্প্ুল হইয়াছে, তখন তাহার 
অন্তঃপুরচারিণী মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে গোপনে অন্থাত্র 
পাঠাইয়া দিলেন । তারপর তাহার উষ্টদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের 
নিকট শেষ আত্মনিবেদন করিয়া, উন্মুক্ততরবারিহস্তে, হুর্গদ্বধার 
হইতে বাহির হইয়া ক্ষিপ্তের মত শক্রসৈন্তের উপর ঝাঁপাইয়। 
পডিলেন ৷ সাগবতরঙ্গের মত অসংখ্য নবাবসৈন্যের সহিত 
সীতারাম একাকী কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন £শীজ্ই তিনি আহত 
ও ভীবণরণশ্রমে ক্রাস্ত হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূঙ্চ্া- 
বসানে চোখ মেলিয়া দেখিলেন_-তিনি শব্রহস্তে বন্দী 
হইয়াছেন 1 

তারপর সীতারামেব বড়সাধের রাক্রধানী মহম্মদপুরে এক 
বীভৎস তাগুব-লীলার অনুষ্ঠান হল ।: বিজয়োন্মত্ত মুসলমান- 
সৈম্ভগণ ছর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া লুষ্ঠন আরম্ভ করিল । সন্ত্রস্ত 
অধিবাসিগণ নগর ছাডিয়া ভালরূপে পলাইবারও সুযোগ পাইল 
না, _সৈম্তেরা তাহাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিয়া 
তাহাদের ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইতে লাগিল। ঘরে ঘরে 
আগুন লাগাইয়া দেওয়! হইল; লেলিহান অগ্নির গঞ্জনের 
সহিত তাহাদেব বিকট হর্যধবনি মিশ্রিত হইয়া তুমুল কলরবে 
চারিদিক কীপাইয়া তুলিল। (সোনার মহম্মদপুর ছারখার হইয়া 
গেল, -নন্দন-কানন শ্মশানে পরিণত হইল ) সীতারামের কীত্তি, 
গঠন-প্রতিভা ও বীরত্বের অতিক্ষীণ নিদর্শন-স্বরূপ, বিধ্বস্ত 
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মহুম্মদপুর, পরবর্তী কালে কৌতৃহলী জনমগ্ডলীর নিকট একবিন্দু 
সাক্ষ্য দিবার জন্য, মরুভূমির মত বিবাট শুন্ততা ও বিপুল 
ব্যর্থতা বুকে করিয়া চিরদিনের মত পড়িয়া রহিল ! 

, এদিকে সীতারামকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয। যুখিদাবাদে পাঠান 
হুইলী। দয়ারামেব কার্যোর পুরস্কার-স্বৰপ নবাব তাহাকে 
প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিষ। “রায়' উপাধিতে ভূষিত করিলেন । 
রামজীবনের মন্ত্রণার ও রাজভক্তিব পুবস্কাব-স্ববপ সীতারামের 
অধিকাংশ রাজ্য তাঁহার বাজ্যভূক্ত কবিয়া দেওয়া! হইল । 
দযারাম সীতারামের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম লক্ষ্মীনাবায়ণ খিগ্রহকে 
দিঘাপাতিয়া লইযা গেল। সীতারাম কিছুদিন মুশিদাবাদেব 
কারাগারে অবস্থান করিবার পব, যখন শুনিলেন যে, ভীষণ 
শুলে তাহার জীবনলীলার অবসান হউবে, তখন নিজেব হস্তস্থিত 
বিষাক্ত আংটী চুষিয়। প্রাণত্যাগ কবিলেন। ১৭১৪ খৃষ্টানদের 
মধ্যেই এই বাঙ্গালী কীরের রাজ্য ও জীবনের উপর শেষ 
যবনিকাপাত হইল । 
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বাংলার স্বার্ধীনতা-লক্নী বাংল! হইতে চিরবিদায় লইবার 
পুর্ববক্ষণে, বঙ্গ-ইতিহাসের এই বিষাদময়, করুণ অধ্যায়ে ঘখন 
বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া! যড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও 
হাদয়হীনতার দ্ৃষিত বাম্পে বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন এই 
বঙ্গবীর, তাহার বীরত্ব, স্বদেশপ্রেম ও প্রভূভক্তির অতত্যুজ্জল 
দৃষ্টাস্তে' সেই ঘনায়মান অন্ধকারের বক্ষের উপর অস্তগামী 
সুর্যের ক্ষীণ রশ্মির মত একবার ম্লান ও করুণ কিরণসম্পাত 
করিয়াছিলেন । 

/মোহনলাল প্রথমে সামান্য একজন লোক ছিলেন কোন 
এক শুভমুহুর্তে তিনি সিরাজদ্দৌলার সহিত পরিচিত হন। ক্রমে 
মোহনলালের প্রভূভক্তি, কর্মকুশলতা৷ ও বীরত্বের পরিচয় 
(পাইয়। সিরাজ তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে থাকেন । 
শেষে সিরাজ বাংলার নবাব হইলে তিনি মোহনলালকে তাহার 
সৈন্ত-বিভাগে প্রবেশ করাইয়া! দেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই 
তাহার অপুর্বব দক্ষতার মুগ্ধ হইয়। তাহাকে একজন সহকারী 
সেনানায়কের পদে উন্নীত করেন। মোহনলাল সহকারী 
সেনাপতি হইলে সিরাজদ্দৌলা তাহাকে মহারাজ উপাধিতে 
ভূষিত করিয়া পীচহাজারী মনসবদারের পদ প্রদান করিলেন । 
মোহনলালও আজীবন ছায়ার ম্যায় সিরাজের পশ্চাতে থাকিয়া 
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ও শেষে তাহার জন্য প্রাণদান করিয়া কৃতজ্ঞতার খণ পরিশোধ 
করিয়াছিলেন । ; 

' পুর্ণিয়ার নবাব শওকতজঙ্গ যুশিদাবাদ আক্রমণ করিয়া 
সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত কবিবেন, এই সংবাদ সিরাজের কণ- 
গোচর হইল । শওকতজঙ্গ লিখিলেন, “দিল্লীর বাদশাহ 
আমাকে বাংলা-বিহার-উড়িস্থা শাসনের নন্দ দিয়াছেন । 
সিরাজ, তূমি এই চিঠি পাওয়া মাত্র মুশিদাবাদ ছাড়িবা পলায়ন 
কর। আমি দিল্লীর বাদশাহের সনন্দবলে বাংলা-বিহার-উভিষ্যার 
নবাব হইয়াছি । তুমি আত্মীয়, তোমাব প্রাণ বধ করিতে ইচ্ছা 
করি না_ কিন্ত সাবধান, রাজকোব হইতে যেন এক কপর্দকও 
গ্রহণ না কর ।” 

সিরাজদ্দোল। এই পত্র পাইয়া কর্তব্য নিদ্ধারণেব জন্য এক 
মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করিলেন । তখন সিবাঁজেব বিরুদ্ধে এক 
ঘোরতর ষডযন্ত্র চলিতেছিল | তাহার মন্ত্রীদের মধ্যে জগৎশেঠ 
মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, বে দিল্লীব বাদশাহের নন্দ 
পাহয়াছে, সে-ই প্রকৃতরূপে বাংলবিহাব-উড়িয্যার অধীশ্বর ।' 
মুহূর্তের মধ্যে সিরাজ যবনিকার অন্তরালে তানার সর্বনাশেব 
জন্য যে নীরব আয়োজন হইতেছিল, ভাহাব সুস্পষ্ট আভাস 
পাইলেন । তাহার সারাদেহে উষ্ণ-রক্তল্পরোত বহিতে লাগিল । 
তিনি ক্রোধে অবীর হইয়া জগতশেঠকে বন্দী কবিয়া কারাগাবে' 
নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন । 

/ যুবক সিরাজ এই সঙ্কটে মহারাজ মোহনলালের সাহাব্য 
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গ্রহুণ করিলেন। প্রভুভক্ত বীর তাহার বাসুবলের উপর নির্ভর 
করিয়া শওকতজঙ্গের আসিবার পৃর্রেই পুণিয়া আক্রমণের 
পরামর্শ দিলেন । সিরাজও নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া 
এই অভিযানের জন্য প্রস্তত হইলেন। /এই বিপদের সময় 
অস্তবিববাদ অত্যন্ত অশোভন মনে করিয়া, মোহনলাল সিরাজকে 
অন্ুবোধ করিয়া জগৎশেঠের কারামুক্তির উপায় করিয়া দিলেন ॥ 
সিরাজের আদেশে জগৎশেঠ কারামুক্ত হইলেন । মীরজাফর 
প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন যে, জগৎশেঠ মুক্ত না হইলে তিনি 
অস্ত্রগ্রহুণ করিবেন না, এখন জগণুশেঠের মুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া! 
তিনি একদল সৈন্যের নেতৃত্বভার লইয়া পুণিয়া-অভিষানে 
অগ্রসর হইলেন । মোহনলালও এক সৈম্তদলের সেনাপতি 
হইয়া, জলঙ্গী ও পদ্মা পার হইয়া পৃর্ণিয়া আক্রমণ করিতে 
উদ্যত হইলেন । 
| পুণিয়া আক্রমণের সংবাদে শওকতজঙ্গের উদ্দাম বিলাস- 

শ্রোতে হঠাৎ বাধা পড়িল। শওকত নিতান্ত অকর্্ণ্য ও মিথ্যা. 
গর্বেবোদ্ধত ছিলেন । তিনি সুরা ও সঙ্গীতের মোহ ত্যাগ করিয়া! 
একদিনেই সেনাপতি সাজিয়া এক বিরাট সেনাদলের সহিত 
সিরাজকে বাধা দ্রিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং বন্ুদূর বিস্তৃত 
এক জলাভূমির নিকট শিবির সন্িবেশ করিলেন 

এই জলাভূমি ও তাহার চতুম্পার্বন্তী স্থান রণক্ষেত্রে পরিণত 
হুইল। |এই জলাভূমির পরপারে মোহনলাল সসৈম্তে উপস্থিত 
হইয়া শওকতজঙ্গকে আক্রমণ করিলেন । সৌভাগ্যক্রমে 
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শওকতজঙ্গ অত্যন্ত অন্ুকূলস্থানে শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন, 
কারণ বিস্তৃত জলাভূমি পার হইয়া শত্রর কামান ও অস্বারো হিগণ 
সহজেই অগ্রসর হইতে পারিবে না । মোহনলালের কামান- 
শ্রেণী অজত্র গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু অধিকাংশ 
গোলাই জলাভূমির মধ্যে পড়িয়া কাধ্যকরী হইতে পাধিল শ]। 
তবুও যে ছই-একটি গোল। জলাভূমি পার হইয়া শওকতজঙ্গের 
শিবিরে গিযা পড়িল_-তাহাতেই গ্ঠাহার সৈম্ভগণ ব্যতিখ্যস্ত 
হুইয়া বিশৃহ্ঘল হুইয়া পড়িল। এই জলাভূমি পার হইবার 
একটিমাত্র সঙ্ীর্ণ পথ ছিল । কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর, ফল সম্তোষ- 
জনক নয় দেখিয়া, মোহুনলাল সেই স্বক্পপরিসব রাস্তা ধরিয়া 
প্রবলবিক্রমে অগ্রসর হঈতে লাগিলেন । এই রাস্তায় ঘোরতর 
যুদ্ধ হইল । শওকতজঙ্গের সেনাদলের €গোলাবর্ধণে মোহন- 
লালকে অদ্ধপথে ক্ষণেকের জন্য থামিতে হইল । এই সাময়িক 
জয়ে উল্লামিত হইয়া শওকতজঙ্গ, সেনাপতিগণের পুনঃ পুনঃ 
নিষেধসন্বেও অশ্বাবোহী সৈম্যগণকে সব্বাগ্রে যুদ্ধ করিতে আদেশ 
দিয়া শিবিরে প্রত্যাগমনপুর্বক বিলাসলীলায় মগ্ন হইলেন । 
এদিকে অশ্বারোহী সৈন্তগণ অগ্রসর হইয়। নিবিড পক্ষে নিমজ্জিত 
হইতে লাগিল । মোহনলাল সেই ন্ুযোগে ভীমবেগে অগ্রসর 
হইয়া শওকতজঙ্গের কতকগুলি কামান হস্তগত করিয়া ফেলিলেন 
_ অন্যান্য সৈম্তগণ প্রায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই সংবাদ 
যখন শওকতের শিবিরে যাইয়া পৌঁছিল, তখন নত্বকীগণের 
নূপুরনিকণে তাহার শিবির মুখরিত । তিনি মদিরাছুলু ঢুলুনেতে, 
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সঙ্গীতের তালে তালে, অস্পষ্ট ভাষায়, উত্সাহবাণী উচ্চাবণ 
করিতেছেন। তিনি সেই অবস্থায্নই যুদ্ধে উপস্থিত হুইবার জন্য 
বাহির হইলেন ; কিন্তু তাহার স্মলিতপদ ও অবশ শরীর লইয়া 
কিছুতেই একপাও হাটিতে পারিলেন না। তাহাকে ধরাধরি 
করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হইল । তাহাকে দেখিয়া সৈম্তগণ 
উৎসাহিত হইয়া আবার যুদ্ধে অগ্রসর হইল । ঠুঅল্লক্ষণ যুদ্ধের 
পর, হঠাৎ এক বন্দুকের গুলি শওকতজঙ্গের ললাটে 
বিদ্ধ হওয়ায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন । 
পরক্ষণেই তাহার সৈম্তগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। 
মোহনলাল যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন । সিরাজদ্দৌলা মোহন- 
লালের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার উপব পুণিয়ার শাসনভার 
অর্পণ করিলেন | 

বাংলার ভাগ্যনিকামক যুগাস্তকারী সেই পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে 
মোহনলাল যে অমানুষিক বীরত্ব, অসাধারণ যুদ্ধকৌশল ও 
অলৌকিক প্রভৃভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন- বাঙ্গালী তাহা 
কোন দিন ভুলিতে পারিবে না| সে অপাখিব কাহিনী, 
গৌরব-কিরীটের মত জাতির মস্তকে চিরকাল অক্্ান জ্যোতিতে 
শোভা পাইবে । 

২১৭৫৭ খুষ্টাব্দের ২২শে জুন। আকাশ মেঘাবশু&টনে মুখ 
ঢাকিয়া বিষাদমৌন। মাঝে মাঝে অশ্রধারার মত বারিপাঁত 
হইতেছে । দিনের আলে। দিগন্তে মিলাইয়া! যাইবার পরক্ষণেই 
ইংরাজবাহিনী, ভাগীরথী পার হুইয়। পলাশীর দিকে অগ্রসর 
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হইতে লাগিল। ইংরাজসেনাপতি পলাশীর বিস্তৃত আত্রকানন 
সেনাসন্গিবেশের সর্বেরবাৎকুষ্ট স্থান বিবেচনা করিয়াঁ৯,পাছে নবাব- 
সৈম্তগণ অস্তেই এই অন্ুকূলস্থান দখল করে, এই ভয়ে ক্রুত- 
বেগে সেইদিকে ধাবিত হইলেন। সেই আত্্কানন অসংখ্য 
আমবৃক্ষে পূর্ণ থাকায় “লক্ষ বাগ' নামে পরিচিত ছিল। ক্লাইভ 
ঃ সমস্ত হূর্য্যোগ উপেক্ষা করিয়া গভীর রাত্রিতে সেই আম্্কাননে 
উপস্থিত হইলেন । 
নবাব সিরাজদ্দৌলা তেজনগরেব এক অংশে এক বিস্তৃত 
প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন । সেই ছৃষ্যোগময়ী 
নিশীথিনীর গভীর অন্ধকার আলোড়িত কবিয়া, সিরাজের শিবির 
হুইতে উচ্চ রণবাগ্ভ উখ্িত হুইল । ভাগীরথীর তরঙ্গ-শন্দের 
সহিত সেই গুরুগন্তভীর ধ্বনি মিশ্রিত হইযা জল-স্থল কম্পিত 
করিয়া তুলিতে লাগিল। কি এক অজানিত ছুশ্চিন্তায় সিরাজের 
মন ক্রমেই পাথরের মত ভাবী ভইযা উঠিতে লাগিল । তাহার 
বোধ হইতে লাগিল, ঘেন এক ভাবী অমঙ্গলের কালো ঘবনিকা 
তাহার আলোকোজ্জল শিবিরেব সমস্ত শোভা ঢাকিরা দিয়া 
তাহাকে নিজ্রাভ ও শ্রীহীন করিয়াছে । বড়যন্ত্র ও বিশ্বাস- 
াতকতার চাপা কণ্টম্বব যেন বাতাসে ভাসিয়। বেড়াইয়া৷ একট? 
অজানিত বিভীষিকা স্থষ্টি করিতেছে !. সেই রহুস্তময়ী রাত্রিব 
প্রহরগুলি একের পর একে চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু 
সিরাজের বিন্দুমাত্র নিত্রাকর্ষণ হইল না | তিনি একাকী তাহার 
কক্ষে বসিয়া রহিলেন। স্বর্ণনিন্মিত আলবোলার সুগন্ধি 
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তামাক প্ুড়িয়া পুড়িয়া কক্ষ আমোদিত করিতেছিল, গভীর 
চিন্তামগ্র সিরাজ এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য করেন নাই ; হঠাৎ 
ধূমপানের জন্য হুম্ত প্রসারিত করিয়া দেখিলেন _আলবোল। 
গৃহমধ্যে কোথাও নাই । বাংলার নবাব, এই আকম্মিক চৌর্য্যের 
কোন অন্ভুসন্ধান বা প্রতিবিধান করিতে উদ্যত হইলেন না 
নিশ্চল পাষাণমৃত্তির ন্যায় তাহার ভাগ্যের এই অদ্ভুত পরিবর্তনের 
কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

'ক্লাইভেরও সে রাত্রি নিদ্রা হইল না। প্রহরে প্রহরে নবাব- 
শিবিরের রণবাগ্ধবনিতে তাহার হৃদয় কাপিয়া উঠিতে লাগিল । 
আগামী কল্যের যুদ্ধের উপর তাহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে ॥ 
তাহার আশার পরিণাম, তাহার এতদিনেব সাধনার ফল, 
তাহাদের বাংলায় অবস্থিতির স্থায়িত্ব আগামী কল্যই নির্ধারিত 
হুইবে। একবার তিনি আশার স্বপ্নে উত্তেজিত হইতে লাগিলেন 
- আর একবার আশঙ্কা ও নিরাশায় তাহার হস্তপদ শীতল 
হইয়া! আসিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি ক্লাইভ শিবিরকক্ষে 
পদচারণা করিয়া কাটাইলেন) 

(কাল রাত্রি প্রভাত হই্ল। ক্লাইভ অতি প্রত্যুষেই 
আও্রকাননের উত্তরে তাহার সৈন্যের ব্যুহ রচনা করিয়া নবাব- 
সৈন্যের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন | 1িরাজও প্রভাতেই 
মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায়ছ্র্লভ, মোহনলাল, মীরমদন, 
ফরামী-সেনাপতি সিন্‌ষ্রে প্রভৃতিকে অগ্রসর হইতে আদেশ 
দিলেন। তাহার! অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যুহ রচন। করিয়া আম্্কাননের 
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দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । নবাববাহিনীর এক পার্থ 
রহিলেন ফরাসীবীর সিন্ফ্রে, অপর পার্খে মহারাজ মোহনলাল, 
মধ্যস্থলে সেনাপতি মীরমদন | ক্লাইভ বুযুহের অভেগ্ভ আকৃতি 
দেখিয়া ভাবিলেন যে, বর্দি এই অবস্থায় নবাববাহিনী গোলাবধণ 
করিতে করিতে অগ্রসর হয়» তবে ইংরাজসৈম্গণকে দাবদাহে 
পতঙ্গের মত পুডিয়া মরিতে হইবে । ক্লাইভের হুতুপিগ্ডের 'ক্রুয়া 
বন্ধ হইবার উপক্রম হুইল । নিদারুণ উৎকণ্ঠায় তিনি সময় 
কাটাইতে লাগিলেন । ; 

( মীরমদন যখন কামানে প্রথম অগ্নিসংযোগ কবিলেন__ 
তখন বেলা ৮টা। ভীমগঞ্জনে ভাগীরথার উভয়কুল প্রতিধবনিত 
করিয়া মীরমদনের কামানশ্রেণী অনলবর্ষণ কবিতে লাগিল। 
আধঘন্টা এইভাবে যুদ্ধ চলিবার পর দেখা! গেল যে, ইংরাজপক্ষের 
৩* জন সৈন্য ধরাশায়ী হইয্রাছে, কিন্ত নবাবপক্ষের একটি 
সৈম্তা আহতও হয় নাই। এই ভাবে যুদ্ধ চলিলে সামান্য 
ইংরাঁজসৈহ্য আব কতক্ষণ যুদ্ধ কবিবে! ক্লাইভের অধরোষ্ঠ 
সুক্ষ হইয়া আসিল। তিনি পরাজয অনিবাধ্য জানিয়া কয়েকটি 
তোপ বাহিরে বাখিয়া, আব অন্তযগুলি উঠাইয়। লইয়া! সসৈন্যে 
আত্মকাননে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিশ্বাসঘাতক উমীচাদ 
তখন ইংরাজশিবিরে অবস্থান করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া 
ক্লাইভ উন্মত্তের ন্যায় চীশুকাব করিয়! বলিতে লাগিলেন, “হায়, 
হায়, তোমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কী ঘোরতর ভুর্্ম 
করিয়াছি! তোমরা আমার সর্বনাশ করিলে! তোমর। 


৩ 
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বলিয়াছিলে যে, সামান্য একটু যুদ্ধের অভিনয় করিবে মাত্র, 
এখন দেখিতেছি, যেভাবে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে কয়েক- 
ঘণ্টার মধ্যে আমাদের একটি সৈম্ভও জীবিত থাকিবে না 1৮ 
/ উমীর্টাদ ক্লাইভকে বুঝাইয্রা বলিতে লাগিল যে, যাহার! যুদ্ধ 
করিতেছে, তাহারা মীরমদন ও মোহনলালের সৈম্ত এবং 
মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায়ছুর্ণভ প্রভৃতি তাহাদের কথা 
রাখিয়াছেন। 

 মীরমদন ও মোহনলাল ক্রমে ভ্রমে আত্্কাননাভিযুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন'। মীরমদনের কামানের ধূমে চারিদিকৃ 
অন্ধকার হইয়৷ গেল। (মীরমদন ও মোহনলালের সৈম্যগণ 
মারু মার্‌ শব্দে ইংরাজসৈন্গণকে আক্রমণ করিল । কিন্ত 
মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায়হর্লত প্রভৃতি যুদ্ধ রর করিয়। 
নিশ্চল হইয়া দীড়াইয়। রহিলেন।| এই সময় যদি মীরজাফর 
প্রভৃতি মীরমদন ও মোহনলালের সহিত ইংরাজসৈম্তকে 
আক্রমণ করিতেন, তবে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ইংরাজসৈম্াসহু 
আত্রকানন ভন্মীভূত হইয়া যাইত এবং বাংলার ইতিহাস আজ 
অন্যভাবে লিখিত হইত ৷", 

দ্বিপ্রহর-কালে আবাটের আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন 
হইয়া আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল । মীরমদনের বারুদবাহী 
গাড়ীর উপর উপযুক্ত আচ্ছাদন ন। থাকায় সমস্ত বারুদ ভিজিয়! 
গেল । ক্ষিপ্রগতিতে মীরমদন তাহার যথাসাধ্য প্রতীকার করিয়! 
পুনরায় ভীষণভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর 
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অকস্মাৎ এক গোলার আঘাতে মীরমদনেব দক্ষিণ উরু ভগ্ন 
হুইয়া গেল। মীরমদনকে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইতে দেখিয়া 
মোহনলাল তৎক্ষণাৎ মীরমদনের স্থান পুর্ণ করিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আহত মীরমদনকে সকলে বহন 
করিয়া সিরাজদ্দৌলার শিবিবে লইয়া গেল । বিশ্বাসী বীর 
চিরদিনের মত চোখ বুজিবার পূর্বে জভিতম্বরে সিরাজদ্দৌলাকে 
বলিলেন, “প্রধানসেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধ করিতেছেন না। 
চারিদিকে ঘোরতর ষড়যন্ত্র__সাবধান হইবেন ।” 

সিরাজন্দৌলা। পূর্বব হইতেই ভীষণ বড়যন্ত্ররে আভাস 
পাইয়াছিলেন, কিন্ত এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রসৈম্তেব সম্মুখে বে 
মীরজাফর এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন, তাহা তাহার 
স্বপ্নের অগোচর ছিল । সিরাজ আতঙ্কে শিহবিয়া উঠিলেন। 
অসহায় যুবক আকুল হইয়া! মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । 
মীরজাফর, পুজর মীরন ও কয়েকজন অন্ুচরের সহিত অতি 
সম্ভপণে সিরাজ-(শবিরে উপস্থিত হইলেন। সিরাজদ্দৌল। 
রাজমুকুট মীরজাফরের পদতলে রাখিয়া বাম্পগদ্গদকণ্ঠে 
বলিলেন, “এই বাংলাবিহাব-উডিষ্যার বাজমুকুট তোমার 
পায়ের নিকট রাখিলাম, তুমি ভিন্ন আজ ইহাকে রক্ষা করে 
এমন লোক আব আমাব কেহ নাই। তোমার প্রাত যদি 
কিছু অন্যায় করিয়া থাকি, তবে তাহা ক্ষমা কর,_-আজ 
আলিবদ্দীর পুণ্যনাম স্মরণ করিয়! আমার ধন-প্রাণ ও মান 
রক্ষা কর।” 
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চতুর মীরজাফর কপট হাসি হাসিয়া বলিলেন,_“এ ত 
সামান্য কথা! ইহার জন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না, আমি 
থাকিতে তোমার কোন ভয় নাই । আজ সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, 
--আজ আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, আগামীকল্য প্রাতে আবার 
পুর্ণবিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করা যাইবে ; তুমি সৈন্তগণকে বিশ্রাম 
করিবার জন্য শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দাও |” সরল 
যুবক মীরজাফরের স্তোকবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সৈম্তগণকে 
শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য আদেশ দিলেন । মোহনলাল 
তখন ভীমপরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন 1 যুদ্ধক্ষান্তির আদেশ 
তাহার নিকট পৌছিলে তিনি স্তম্ভিত হইয়! গেলেন। তিনি 
বলিয়। পাঠাইলেন, “মার অর্ধঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধের শেষ হইবে__- 
এখন একপাঁও পশ্চাতে হুটিয়া গেলে বিপরীত ফল ফলিবে। 
এখন যুদ্ধ বন্ধ করা অসম্ভব, আমি শীঘ্রই যুদ্ধ শেব করিয়! 
আসিতেছি।” মোহনলালের আপত্তিতে মীরজাফর বিষম 
ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাহার মনে হুইতে লাগিল- -ভাহাব 
সমস্ত কৌশল বুঝি ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি ভয়ানক ব্যস্ত 
হইয়া বার বার সিরাজন্দৌলাকে বুঝাইতে লাগিলেন ; অবশেষে 
পুনর্ববার মোহুনলালকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সিরাজের 
আদেশ উল্লেখ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। মোহনলাল বিষম 
বিপদে পড়িলেন । তিনি সহকারী সেনাপতি ; যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান- 
সেনাপতির ও নবাবের আদেশ অমান্য কর। সামরিক নিয়মের 
বিরুদ্ধ ও দণ্ডার্থ। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সেনাপতির 
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আদেশ পালন করিলেন । নিশ্চিত জয়ের গৌরব হইতে 
অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হইয। ক্রোধে, ছুঃখে ও ক্ষোভে তিনি অধীর 
হইয়া উঠিলেন। তাহার চোখ দি! আগুন ঠিক্রাইয়া পড়িতে 
লাগিল। নখর-বিদ্ধ শিকার পলায়ন কৰিলে ক্ষুধিত বানর 
যেমন নিক্ষল গঙ্জনে চারিদিক সচকিত কবে, মোহনলালও 
সেইরূপ নিক্ষল ক্রোধ ও আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে উন্মত্তবণু 
শিবিব-অভিমুখে ফিরিলেন। মোহনলালকে পশ্চাতে হুটিতে 
দেখিয়া ইংরাজসৈন্যগণ আত্্বন হইতে বহির্গত হইয়া জয়ধবনিব 
সহিত প্রবলবেগে নবাবসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল । তৎক্ষণাৎ 
মীরজাফরের সৈন্তাদল বণক্ষেত্র হইতে অন্তহিত হইয়া গেল। 
ইযাঁর লতিফ, রায়ছুর্লভ প্রভৃতি বণে ভঙ্গ দিয়া সসৈন্তে পলাযন 
করিলেন । 

মুহুর্তের মধ্যে মোহনলাল সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। ভীষণ 
প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া অঙ্কলন্ধ বিজয়লম্্মীকে তিনি 
পরিত্যাগ করিয়াছেন-_বাংলার সিংহাসন তিনি বিশ্বাসঘাতকের 
প্ররোচনায় শক্রর করে অর্পণ করিযাছেন ! শন্্রতাপে দগ্ধ হইয়া 
ক্রোধে ও ছুঃখে জ্বলিতে জ্বলিতে, তাহার নিন্মম ভুল সংশোধনের 
জন্য তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইলেন । তখন নবাবসৈন্য ছত্রভঙ্গ ; 
যে যাহার মত যেদিকে স্থবিধা পাইতেছে পলাইতেছে, নবাবের 
পরাজয় রণক্ষেত্রের একপ্রান্ত হইতে অপবপ্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত 
হইতেছে- বিক্ষিপ্ত সৈম্তগণও ইংরাজসৈন্যের মবিবলধারাক্স গুলি- 
বর্ষণে স্থির হইয়! দ্াড়াইতে পারিতেছে না । তবুও মোহন্লাল 
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একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য বিক্ষিপ্ত সৈন্যগণকে একত্র 
করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । সেনাপতিগণের পলাষনে 
নবাবসৈম্তগণ ভগ্নোন্ধম ও নিরুৎসাহ হইয়! পভিয়াছিল। 
মোহনলাল জ্বালাময়ীবাণীতে তাহাদের শিথিল ধমনীতে শক্কি- 
সংযোগ করিয়া সেই অবশিষ্ট সৈম্ত সহ আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইলেন । অক্সাঘাতে তাহার সর্ববাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, 
ক্ষতস্থান দিয়! প্রবলবেগে রক্ত পড়িতে লাগিল, তবুও মোহনলাল 
কুধিরন্নাতদেহে বাংলার সিংহাসন রক্ষার জন্য ভীমবেগে যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু সেই ুগ্টিমেয়, নিরাশামথিত সৈন্- 
গণকে লইয়া মোহনলাল আর বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিলেন 
না; শীত্রই গুরুতরভাবে আহত হুইয়! রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়। 
সিরাজের সন্ধানে শিবিরে উপস্থিত হইলেন । ক্লাইভের রণবাছা 
পলাশীপ্রান্তর ও ভাগীরথী-বক্ষ কাঁপাইয়া দিকে দিকে তাহার 
জয় ঘোষণা! করিল । 

এদিকে যখন সিরাজদ্দৌলা! দেখিলেন, এক মোহনলাল 
ব্যতীত সকলেই একটু যুদ্ধের অভিনয় মাত্র করিয়া পলায়ন 
করিতেছে, চারিদিকে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জাল সুকৌশলে 
পাতা হইয়াছে, পলাশীপ্রাস্তরে আর তাহার জয়ের কোন আশাই 
নাই-_-তখন রাজধানী রক্ষার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া তিনি 
গজারোহণে মুখ্রিদাবাদে চলিয়া আসিলেন। মুশিদাবাদে 
পৌছিয়া তিনি রাজধানী রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত ষড়যন্ত্রকারীদের চেষ্টায় পূর্বেবেই সিরাজের পরাজয়বার্থা! 


বের বীর-সম্ভতান ১৮৯ 


মুশিদাবাদে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। নগরবাসীরা যে 
যাহার মত ধন-প্রাণ লইয়া চারিদিকে পলাইতেছিল। তিনি 
সৈম্তাসংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার সমস্ত 
চেষ্টা ব্যর্থ হইল- কেহই তাহার কথা শুনিল না; তাহাব শ্বশুর 
পর্যন্ত তাহার সনিব্বন্ধ অন্থুবোধ বক্ষা করিলেন না। চাঁবিদিকে 
তাকাইয়া আর কোন উপায় না দেখিয়া, তিনি ক্ষিপ্তেব মত 
ধনাগারে গমন করিলেন ও স্শবে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সকলকে 
আহ্বান করিলেন । কিন্তু প্রচুব অর্থের বিনিমযেও কেহ তাহার 
জন্য যুদ্ধ করিতে ন্বীকার করিল না। তিনি সমস্ত নগরবাসী, 
আত্মীয়, অনাত্সীয়, শত্রু, মিত্র__-সকলেব পায়ে ধরিয়া, সজল- 
চোখে ও কাতরকণ্ঠে তাহার জন্য যুদ্ধ কবিতে বাব বাব 
অনুবোধ করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার দিকে মুখ ফিরাইয! 
চাহিল না। ছুইদিন পুর্বে একবিন্দু কপাকটাক্ষের জন্য 
লালায়িত হইয়া! যে-সমস্ত লোক তাহার পায়েপ তলায় লুটাইযা 
ধন্য হত-_মাজ তাহারাই উপেক্ষাব হাসি হাসিয়া তাহাকে 
বিদায় করিয়া! দিল । সেদিন সন্ধ্যায় সিরাজের কলকোলাহল- 
পূর্ণ বাজধানী শ্মশানেৰ নির্জনত। বুকে কবিয়া পড়িয়া রহিল। 
নগরের আলোকশ্রেনী আর জ্বলিল না, সুসজ্জিত নাগরিকগণের 
আনন্দোচ্ছল কলহাসিতে রাঙ্পথ আর মুখরিত হুইল ন!। 
সিরাজের প্রিয়তম রাজপ্রাসাদ হীবাঝিলের কক্ষগ্ুলি নিবিড় 
অন্ধকারে মুখ ঢাকিসা গুমরিয়! মরিতে লাগিল । সেখানে 
মণিমাণিক্যখচিত আলোকাধাবে বিচিত্র বর্ণের আলো আর 


১৯৩ বঙ্গের বীর-সম্ভান 


জ্ঞলিল না' নর্তকীর লীলাধিত পদবিষ্তাসে নৃত্যশালার মন্দমরবুকে 
অপূর্বছন্দের শিহরণ আর জাগিল না-_ সঙ্গীতের মূচ্ছনায় 
শ্রোতার মনে এক অপাধিব স্থুরলোক রচিত হুইল না_ 
ইন্দ্রপুরী-তুল্য বিশাল প্রাসাদ এক মন্মাস্তিক শৃন্ততায় যেন 
হায় হায় করিতে লাগিল । 

এই শক্রপুরীতে তাহার জীবন আর তিলমাত্র নিরাপদ নহে 
মনে করিযা, সিরাজ মুশিদাবাদ ছাঁড়িরা অন্তত্র পলায়ন করিতে 
মনস্থ করিলেন । আলিবদ্দীর স্সেহের দুলাল, আজীবন বিলাসের 
ক্রোড়ে লালিত, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব, অন্ূর্্যম্পশ্যা 
পুষ্পপেলব। পত্বী লুৎফুন্সিসার সহিত সামান্য পরিচ্ছদে, রাত্রির 
গ্রভীর অন্ধকারে আত্মগোপন করিষা, তাহার বড় সাধের 
রাজধানী মুশিদাবাদ ছাড়িয়া! চলিয়া! গেলেন । 

ওদিকে মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শিবিরে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া দেখিলেন যে, সিরাজ মুশিদাবাদে চলিয়। গিয়াছেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ রাজধানী রক্ষার জন্য মুশিদাবাদে ছুটিয়া 
আসিলেন। কিন্তু মুশিদাবাদে আসিয়া সিরাজের পলায়ন- 
সংবাদ পাইয়! তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সিরাজের 
জয়পতাকা রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা হইতে বঞ্চিত হইয়া, প্রভুভক্ত 
বীর নিদারুণ নিরাশায় মন্মাহত হইলেন । তখন সিরাজের 
জীবনরক্ষার জন্য মোহনলাল ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি 
সিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভগবানগোলার পথে 
সিরাজের উদ্দেশ্টে রওয়ান! হইলেন। কিন্তু তিনি বেশীদুর 


বঙ্গের বীর-সম্তান ১৯১ 


অগ্রসর হইতে পারিলেন না, মীরজাফরের গুপ্তচরগণ তাহাকে 
অতকিতভাবে আক্রমণ করিয়া বন্দী কবিয়া ফেলিল। 
মোহনলালকে রায়ছুর্ণভের তন্বাবধানে কাবাগারে শুঙ্খলিত 
করিয়! রাখা হইল । মোহুনলাল জীবিত থাকিলে বড়যন্ত্রকাবীদের 
কাধ্যেব বিশেষ বিদ্বু হইতে পাবে মনে কবিয়া, মীরজাফরের 
আদেশে বায়ছুর্লভ তাহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিল। তাহার 
ধনসম্পত্তি নবাবসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়। হইল। 
প্রতৃভক্ত কন্মবীরের জীবনলীলার অবসান হইল । 


কর্ণেল স্ুরেশচন্দ্র বিশ্বাস 


১৮৬১ খুষ্টান্দে, নদীয়া জেলার নাথপুর গ্রামে, বিশ্বাস বংশে, 
স্থুরেশচক্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম গিরীশচক্্র 
বিশ্বাস, তিনি কলিকাতায় সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসে সামান্য 
বেতনে চাকুরী করিতেন । জন্মগ্রহণ করিবার পর কিছুদিন 
সুরেশ পল্লীমায়ের স্িগ্ধ ক্রোডেই লালিত হন । 

এক ইংরাজ কবি বলিয়াছেন,_শিশুই মানুষের পিতা । এ 
বাক্যের সত্যতা স্ুরেশচন্দ্রের জীবন দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত 
হয়। ভবিষ্যতে যে সুরেশচন্ত্র একজন অসমসাহসিক বীর 
হইবেন, তাহ তাহার শৈশবের কার্য্যাবলী হইতেই বেশ বুঝিতে 
পারা গিয়াছিল। 

স্থরেশচন্্র যখন ছুই বছরের, তখন একদিন একাকী খেল! 
করিতে করিতে হঠাৎ প্রাীরসংলগ্ন এক মই দেখিতে পান। 
এ মইখানি মাটি হইতে প্রায় ২০ ফুট উচু ছিল। শ্শিশু সেই 
মই বাহিয়। ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল । মাতা তাহ! 
দেখিতে পাইস্কা, ছুটিক্সা আসিম্া, কিংকর্তব্যবিমূড হইয়া! দাড়াইয়া। 
রহিলেন । শিশু মাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আরও উপরে 
উঠিতে লাগিল। যে-কোন মুহূর্তে তাহার পড়িয়া যাওয়ার 
সম্ভাবনা দেখিয়া মাতা প্রমাদ গণিলেন। তাহার চীৎকারে 
বাড়ীর অন্তান্ত আত্মীয়ত্বজন উপস্থিত হইল । কি করিয়। শিশুকে 


বঙ্গের বীব-সম্তান ১৯৩ 


নামান যায়, তাহাই তাহারা আলোচনা কবিতে লাগিলেন । 
স্বরেশ সকলকে দেখিয়া কেবলই করতালি দিতে দিতে 
হাসিতে লাগিলেন। শেবে কযেকজন দৃঢপদে মই চাপিয়া 
ধবিলেন এবং একজন শিশুকে নামাইযা লইযা আসিলেন । 

স্বরেশচন্দ্র যখন প্রা পাঁচ বংসবেব তখন একটা ঘটনায় 
তাহার অলৌকিক দুঢত! ও ধৈর্যেব পবিচয় পাওয়া যায়। 
তিনি একদিন দেখিলেন যে, একটি বিডাল নিকটস্থ একটি 
বেলগাছ হইতে একটি কাঠবিভালী ধবিয়া লইষা আসিল । 
মাঁটিতে নামিয়া বিডাল কাঠবিডালীব বক্তান্ত দেনেব উপর 
বসিয়া তাহার ক্ষীণ জীবনধারাকে রোপ কবিবার চেষ্টা কবিতে- 
ছিল । ম্ুবেশচন্দ্র কাঠবিডালীকে তখনও জীবিত দেখিয়া, 
তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রাসর তঈলেন । বিভাল শিকার 
হাতছাড! হয় দেখিয়! স্থুরেশকে আক্রমণ করিল । ভীষণ 
নখরাঘাতে তাহাব শবীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল-_-দবদবধাবায় 
বন্ত পড়িয়া তাহার দেন প্লাবিত হইব। গেল । সুরেশ যন্থ্ণা- 
সুচক একটি শব্দও করিলেন না_-কেবল প্রাণপণে বিডালকে 
বাধ দিতে লাগিলেন । ইভিমধো তাহার আত্মীয়দের মধ্যে 
একজন হঠা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া, তিনি স্থবেশকে 
বিড়ালের হাত হইতে রক্ষা কবিলেন। বিভালের এই দস্ত- 
নখরাঘাতে স্থরেশ তিনমাস শফ্যাগত ছিলেন । 

স্থরেশচন্দ্র শৈশবে বীবকাহিনী শুনিতে ভালবাসিতেন। 
বীরদিগের জীবনী শুনিবার জন্ত। বালকের হৃদয়ে এক অদম্য 
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কৌতৃহল হইত । তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও বিদেশের 
বীরদের কাহিনী শুনিতে অসীম আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। 
দল বাঁধিয়া! অপরের বাগান হইতে ফলচুরি, গাছ হইতে পাখীর 
ছানা পাড়া এবং মাঁছধর! প্রত্ভৃতি কাধ্যে তিনি সকলের অগ্রণী 
ছিলেন । 

স্বরেশচন্দ্রের বয়স যখন দশ বশসর, তখন তিনি তাহাৰ 
পিতার সহিত প্রথম কলিকাতা আসিলেন। গিরীশবাবু 
ভবানীপুরে কড়েয়ায় একখানি বাড়ী কিনিয়া সেখানে বাস 
করিতে আরম্ভ করেন । কলিকাতায় আসিয। তিনি স্ুরেশকে 
'লগ্ুন মিশন' স্কুলে ভন্তি কন্যা! দেন। এই সময় একবাব 
স্কুলের বন্ধে স্থুরেশ বাড়:৪ আসেন । সহরের কৃত্রিমতার ও 
হৃদয়হীনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, পল্লী-প্ররুতির 
নগ্রলীলার মধ্যে পড়িয়া, বালকের আদিম ম্বভাব আবার 
জাগরিত হইয়া উঠিল । নস্ুরেশচন্দ্র দিনরাত গাছে গাছে পাহীব 
ছানার সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন । একদিন এক আমগাছে 
পাখীর ছান। পাড়িতে উঠিলে, এক বিষধর সর্প তরুকোটর হইতে 
বাহির হইয্া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। বালক 
সর্পদংশন হইতে নিস্তার পাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই 
দেখিয়া, সর্পের বিস্তৃত ফণ! দৃঢ় মুগ্িতে চাপিয়া ধরিলেন। সাপ 
“লেজদ্বার তাহার দক্ষিণ হাত জড়াইয়। ফেলিল । নির্ভীক সুরেশ 
তাড়াতাড়ি বামহাত দ্বারা পকেট হুইতে একখান! ছুরি বাহির 
করিয়া সাপটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া! কাটিয়া! ফেলিলেন। 
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এই সময়ে একদিন মাছ ধরিয়া ছিপ স্কন্ধে করিয়া ভিন্ন গ্রাম 
হইতে ফিরিবার সময় সুরেশ দেখিলেন যে, কয়েকজন নীলকর 
সাহেব বন্দুক ও একদল কুকুর লইয়া বন্যশৃকর শিকারে বাহির 
হইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে একটি শৃকব তাহার সম্মুখে 
আসিয়া! পড়িল। তাহাব পশ্চাতে সাহেব ও কুকুরের দল 
ছুটিতেছে। সাহেবের! সুরেশকে চীৎকাব করিয়া পলায়ন 
করিতে বলিলেন; কিন্তু কৌতুহলী স্থবেশ পলাইলেন ন1। 
সুরেশ স্কন্ধ হইতে ছিপ নামাইয়া শৃকরকে এমন ভীবণ প্রহাব 
করিলেন যে, শৃকর গড়াইয পড়িয়া গেল। মুহুর্তের মধ্যে 
কুকুরের দল আসিয়া শুকরকে আক্রমণ করিয়া ধধিল। তাহা 
পব সাহেবেরা আসিয়া তাহাকে মুন্না ফেলিলেন । 

এই শৃকরশিকারের পর হইতে শীলকর সাহেব ও মেমদেব 
নিকট সুরেশ বিশেষ পরিচিত হইলেন। তাহাব। স্থবেশকে 
অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলেন। এই সময এক মেমের 
অনুরোধে, স্থুবেশ, এক পুকুরেব ভীষণ পাঁকের মধ্যে নামিয়া, 
নিজের জীবন পধ্যন্ত বিপন্ন কবিযা, তান্াকে পদ্মফুল আনিয়। 
দিয়াছিলেন। উহার কিছুদিন পব স্ুবেশ আবাখ কলিকাতায় 
ফিরিয়া আদিলেন। 

সুবেশ “'লগুন মিশন" স্কুলে পভিবাব সময় ছুর্দান্ত ভেলেদের 
দলপতি ছিলেন । লেখাপড়ায় তাহার কোনবপ আসক্তি ছিল 
না। পিতা গিরীশচন্দ্র পুক্রকে যথেষ্ট শাসন কবিয়াও কিছুই 
করিতে পারিলেন না। এই সময় সুরেশ খৃষ্টান বালকদের 
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সহিত অত্যন্ত মেলামেশা! আরম্ভ করিলেন, এমন কি একত্র 
আহারাদি পর্য্যস্ত আরম্ভ করিলেন । পিতার অত্যধিক শাসনে, 
বাড়ীর সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, স্থরেশ খুষ্টধন্ম গ্রহণ করিলেন । 
'লগ্ুন মিশন" স্কুলের প্রিন্সিপাল আন্টন্‌ সাহেব স্থুরেশকে খুব 
ভালবাসিতেন । স্বুরেশের নিরাশ্রয় অবস্থা দেখিয়া তিনি 
স্কুলের বোডিং-এ তাহার আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত 
করিয়া দিলেন। সুরেশ পিতার ত্যাজ্যপুজ হইয়৷ চৌদ্দ বসর 
বয়নে সংসারসমুদ্রে ভাসিলেন । 

কাহারও গলগ্রহ হুইয়া! থাক! স্থুরেশের প্রকৃতি নয়। তিনি 
নিজের পায়ের উপর দ্রাড়াইতে মনস্থ করিলেন। তিনি 
চাকুরীর চেষ্টা আরম্ভ করিলেন ) গভর্ণমেন্ট অফিস, সওদাগবী 
অফিস, রেল অফিস, পোষ্ট অফিস, ডক প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে 
চাকুরী পাওয়ার সম্ভাবনা_সে সমস্ত স্থানে দিবারাত্র ঘুরিয়! 
বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কিছু জুটিল না; তাহার 
বয়স নিতান্ত অল্প, লেখাপড়াও ভালরূপ জানেন না-_-কে 
তাহাকে চাকুরী দিবে? অবশেষে বহুদিন ধরিয়া! ঘুরাঘুরির 
পর স্পেন্সেস হোটেলে একটি সামান্য চাকুরী পাইলেন। 
যে সমস্ত সাহেব-মেম বিভিন্ন দেশ হইতে কলিকাতায় আসিত, 
স্রেশ তাহাদিগকে রেলস্টেশন ও জাহাজঘ্াটি হইতে হোটেলে 
লইয়! আসিতেন। এই স্ময় তাহার বিলাত যাইবার বাসন 
অত্যন্ত প্রবল হয়। তিনি কি উপায়ে বিলাত যাইবেন, 
তাহারই সন্ধানে ফিরিতে থাকেন। তিনি সাহেব-মেমদের 
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নিকট বিলাতের নানাবিধ গল্প শুনিতেন ও তাহার ইচ্ছা আরও 
বাড়িতে থাকিত। 

তিনি স্পেন্সেস্‌ হোটেলে চাকুরী ছাভিয়৷ দিয়া, ভাল 
চাকুরীর আশায় রেঙ্গুন যাত্রা করিলেন। রেঙ্গুনে যাইয়া 
নানাস্থানে দ্বুরিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু স্থুবিধা করিতে 
পারিলেন না। সেখানে তিনি এক মগ ভাকাত কর্তৃক আক্রান্ত 
হন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া যান। সেখানে তিনি এক 
প্রজ্ঘলিত গৃহ হইতে এক রমণীকে উদ্ধার কবিয়া মগদের 
প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। রেন্ুনে চাকুবীর কোন স্থবিধ! 
হইল ন1 দেখিয়! তিনি মাদ্রাজে যাত্রা করিলেন * মান্রাজে 
যাইয়াও কোন স্ৃবিধা করিতে না পাবিয়।! আবার কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসিলেন । কলিকাতায় আসিয়া তিনি বিলাত যাইবাব 
পশ্থা! অনুসন্ধান কবিতে লাগিলেন। প্রায়ই তিনি গঙ্গার ধারে 
জেটিতে জেটিতে ঘুরিয়া বেডাইতেন এবং নবাগত জাহাজেব 
কন্মচারীদিগের সহিত আলাপ করিতেন । একদিন বি, এস, 
এন, কোম্পানীর এক জাহাজের ক্যাপ টেনের সহিত তাহাবৰ 
আলাপ হইল । এই জাহাজখানি কেবল কলিকাতা আসিয়াছে 
- আবার কিছুদিন পরেই উইংলগ্ডে রওদ়্ানা হইবে । স্থরেশ 
এই ক্যাপটেনের কাছে তাহাকে বিলাত লইয়া যাইবার জন্য, 
বু অন্ুনয়-বিনয় করিলেন। দয়ালু ক্যাপ্টেন স্থুরেশের 
কথাবার্তা, হাবভাব ও ভাহার জীবনের ঘটন। শুনিয়া তাহাকে 
বিলাত লইয়া যাইতে স্বাকৃত হইলেন। ক্যাপ টেন সুরেশকে 
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এসিষ্ট্যাপ্ট, ই,য়ার্ডের পদে নিযুক্ত করিয়া, তাহাকে জাহাজে 
উঠাইয়া! বিলাত লইয়া! চলিলেন। সতের বৎসর বয়সে সুরেশ 
জন্মভূমির নিকট চিরদিনের মত বিদায় লইলেন। 

লগুনে যাইয়া সুরেশ একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। 
এতবড় প্রকাণ্ড সহর, এত লোকজন, তিনি আর কোথাও দেখেন 
নাই। কয়েকদিন জাহাজ হইতে নামিয়া যাইয়! সুরেশ সহর 
দেখিয়া আবার জাহাজে ফিরিয়া আসিতেন ; শেষে জাহাজ 
লগুন ত্যাগ করিলে, লগ্ডন সহরের ইষ্টএণড নামক এক পল্লীতে 
সামান্তভাড়ায় ছোট একটা ঘর ভাড়া লইয়া সেখানে বাস 
করিতে লাগিলেন । 

প্রথম লগুনজীবন তাহার বড়ই ছঃখের মধাদিয়া অতিবাহিত 
হইয়াছিল । তাহার মত একজন অল্পবয়স্ক ভারতবাসীকে কে 
চাকুরী দিবে? তিনি নানারূপ চেষ্টা করিয়া কোথাও চাকুরী 
না পাইয়। পথে পথে খবরের কাগঞ্জ বিক্রয় করিয়া বেডাইতে 
লাগিলেন । শেষে তাহাতেও খাওয়া-পর1 চলে না দেখিয়া 
রাস্তায় মুটেগিরি আরম্ভ করিলেন। মুটেগিরিতে তাহার একটু 
স্বচ্ছসভাবে চলিতে লাগিল এবং সানান্য কিছু অর্থও সঞ্চিত 
হইল। এই অর্থ দিলা তিনি কিছু পুরাতন জিনিস কিনিয়া 
লইয়া বিক্রয় করিবার জন্য ইংলগ্ডের পল্লীগ্রামে ঘুরিতে 
লাগিলেন। তিনি ভারতবাসী বলিয়া ভারতীয় দ্রব্যগুলে 
পল্লী গ্রামবাসীর! তাহার নিকট হইতে অধিকমূল্যে ক্রয় করিতে 
লাগিল। তিনি একবার মাল ফুরাইপা! গেলে, আবার লগুন 
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হইতে লইয। যাইতে লাগিলেন । কয়েকবশুসর ধরিয়া এইভাবে 
পুরাতনদ্রবা বিক্রয় করিয্বা সুবেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় করিলেন, 
ইংলগ্তের বহু পল্লী ভ্রমণ করিলেন এবং বহু লোকেব সংশ্রবে 
তাহার আচার-ব্যবহার ও শিক্ষাবও অনেক উন্নতি হইল । 

এইরূপে, ফিরিওয়ালার কার্যে ঘুরিতে ঘুবিতে, সুরেশ 
কেন্ট প্রদেশের একটি ছোট সহরে উপস্থিত হুইলেন। এখানে 
এক সার্কাসের দলের ম্যানেজাবেব সহিত তাহার আলাপ 
হুইল । স্থবেশ সার্কাস্-দলে প্রবেশেব ইচ্ছা প্রকাশ করিলে 
ম্যানেজার তাহার শক্তি পরীক্ষা কবিয়া, সপ্তাহে ১৫ শিলিং 
হিসাবে পারিশ্রমিক ঠিক কবিষ়া, তাহাকে এ দলে ভর্তি কবিষ্বা 
লইলেন। এই সার্কাস্-দলে প্রবেশ করার পব হইতেই তাহার 
নাম চতুদ্ধিকে প্রকাশ হইয়া? পড়ে । তিনি একজন বিখ্যাত 
সার্কাম-খেলোয়ার ভাবে সব্বত্র পরিচিত হন । 

কিছুদিন সার্কাস্‌্দলে থাকিবার পর, একবার বিখ্যাত 
পশুবশকারী প্রফেসার জাম্বাকেব সহিত তাহাব সাক্ষাৎ হয় । 
স্ুরেশের সহিত কথাবার্তায় গ্রীত হইয়া তিনি স্থুরেশকে নিজের 
সহকারীভাবে পশুবশকার্ধ্য শিক্ষা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 
সুরেশ আগ্রহ ও আনন্দের সহিত তাহাতে সম্মত হইয়া 
জাম্বাকের পশুশালায় পশুবশশিক্ষায় প্রবৃন্ত হইলেন। ছুই 
বৎসর কাল তিনি জাম্বাকেব নিকট থাকিয়া, হিংশ্র সিংহ, ব্যাত্র 
প্রভৃতির সহিত ক্রীড়া শিক্ষা করিয়া, পুনরায় সার্কাস্-দলে 
প্রবেশ করিলেন । বিখ্যাত পশুবশকারী বলিয়া! তাহার নাম 
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সমস্ত ইউরোপে প্রশংসিত হইতে লাগিল । ব্যাত্্র ও সিংহের 
সহিত তাহার খেল! দেখিয়! সহস্র সহত্র দর্শক স্তম্ভিত ও 
বিন্মিত হইতে লাগিল । ১৮৮২ খুষ্টাব্ধে, লগ্ুনের মহাপ্রদর্শনীতে 
তিনি সিংহ ও ব্যাত্রের সহিত খেলা করিয়া বনু মেডেল ও 
পুরস্কার পাইয়াছিলেন এবং তাহার নাম নানাদেশে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল । 

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, ওয়েল্‌স সাহেবের হিংশ্রপশু-প্রদর্শনীদলে 
কার্যে নিযুক্ত হইয়া স্থরেশ আমেরিকায় গমন করিলেন । এই 
দেশে আসিয়া তিনি প্রথমে মেক্সিকো,পরে দক্ষিণ আমেরিকায় 
ব্রেজিলে উপস্থিত হুইলেন। তখন ব্রেজিলের রাজকীয় 
পশুশালার অধ্যক্ষের পদ খালি হওয়ায়, স্থুরেশ এই পদের জন্য 
প্রার্থী হইলেন । স্থুরেশের ন্যায় বিখ্যাত পশুবশকারীকে পাইয়া 
রাজকন্মচারিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে এই পদে নিযুক্ত করিলেন। 
সুরেশ সার্কাস্নদলের কাধ্য ত্যাগ করিয়া পশুশালার 
সুপারিশ্টেণ্ডে্ট হইলেন । 

এই কাধ্য করিতে করিতে, তিনি সামরিক বিভাগই বীরত্ব 
ও সাহস প্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচন! করিয়া, এ কার্য্য 
ত্যাগ করিয়া, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, ব্রেজিল গভর্ণমেণ্টের সৈম্যদলে 
সাধারণ সৈনিকভাবে প্রবেশ করিলেন। শীঘ্রই তিনি কাধ্য- 
দক্ষতাগুণে কর্পোরালপদে উন্নীত হইলেন । ক্রমে সুরেশ এক 
পদাতিক সৈশম্যদলের প্রথম সার্জেণ্টের পদলাভ করিলেন ও 
১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম লেফ টেম্যাণ্টের পদে উন্নীত হইলেন। 


বঙ্গের বীর-সম্তান ২৪০১ 


১৮ন৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ব্রেজিলপ্রদেশে ঘোরতর রাষ্ট্র- 
বিপ্লব উপস্থিত হইল । সমস্ত নৌসেনানী বিদ্রোহী হইয়া 
উঠিল। রণপৌতসমূহে বিদ্রোহ-পতাকা উড়িতে লাগিল । 
বহুসংখ্যক রণতরী আসিয় রাজধানীর উপর গোলাবর্ষণ করিতে 
লাগিল। ব্রেজিলের সাধারণতন্তব্বের সৈনিকগণ বিদ্রোহীদেব 
দমন করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল । কষেকদ্দিন 
ধরিয়া তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নগর আক্রমণ করিতে 
অকৃতকার্য হইয়া, বিদ্রোহিগণ রাজধানীর নিকটস্থ নিথেরয় 
নামক ক্ষুদ্র এক সহর অধিকার করিতে কৃতসংকল্প হইল এবং 
উহার উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ণ আরম্ভ করিল। এই 
নগররক্ষী সেনাদলের মধ্যে স্থবেশচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন । 
শক্রর ঘোরতর আক্রমণে যখন এ নগর রক্ষা করা অসম্ভব 
হইয়া পড়িল, তখন প্রধান সেনাপতি অধীনস্থ সেনানাযক- 
গণকে ডাকিয়া বলিলেন, “নগর রক্ষার আশ! আর নাই, 
তবে একবার শেষ চেষ্টা করা যাইতে পারে। আমাদের 
মধ্যে কোন্‌ সেনাপতি মাত্র ৫* জন সৈম্ত লইয়া শত্রদিগকে 
আক্রমণ করিতে পারে? যদি কেহ এমন সাহসী থাক, 
তবে অগ্রমর হও ।” ক্ষণকাল চারিদিকে গভীব নীরবতা! 
বিরাজ করিতে লাগিল-__সকলেই অধোমুখে চিন্তায় মগ্র। 
স্শীণ চক্র বন্থক্ষণ হইল অস্তমিত হইয়াছে ; ঘোর অন্ধকারে 
চারিদিক আচ্ছন্ন। অবশেষে সুরেশচজ্র উঠিষা বলিলেন, 
“আমি প্রস্তত আছি।” সকলেই গভীর বিস্ময়ের সহিত 
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তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। স্মুরেশচন্দ্র সেই 
তামসী রাত্রির নিস্তব্ৃত৷ ভঙ্গ করিয়া ৫* জন মাত্র সৈম্ত 
লইয়া ভীমবিক্রমে বিত্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন । 
শত্রগণ ভয়ঙ্করভাবে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল । তুমুল যুদ্ধ 
চলিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর স্ুরেশচন্দ্র দেখিলেন যে, তাহার 
সৈগ্গণ আর অগ্রসর হইতেছে না। তখন তিনি ভীমগঞ্জনে 
সৈশ্তদিগকে বলিলেন, পত্রেজিলের সম্ভতানগণ কখনও প্রাণ- 
ভয়ে ভীত নয়; এই দেখ কেমন করিয়া বঙ্গভূমির এক 
সন্তান শক্রর কামান কাড়িয়া লয়! আমার অনুসরণ কর।” 
সৈম্তগণ তাহার অনুসরণ করিল। ম্ুুরেশচন্দ্র ক্ষিপ্ত সিংহের 
মত শত্রুর উপর লাফাইয়। পড়িয়া ভীমবেগে যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। শক্রগণ সে আক্রমণ সহা করিতে না পারিয়! 
পলায়ন করিল। শক্রর অনেক কামান সুরেশ অধিকার করিয়া 
লইলেন ; অনেক গোলন্দাজ তাহার হাতে বন্দী হইল। সেই 
ভীষণ যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন । তাহার 
বীরত্বে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি গৌরবাদ্বিত হইল। 

স্ুরেশচন্দত্র ১৯০৫ খৃষ্টাবকের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কর্ণেলপদে 
উন্নীত হইয়াছিলেন। সুরেশ ব্রেছ্জিলের এক বিখ্যাত ডাক্তারের 
কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । তিনি তিনটি পুজ্র রাখিয়া 
গিয়াছেন। 


